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যে উপাদানের কথা পত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তা এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
সংগৃহীত হওয়ার কথা। “দেশনায়ক স্থভাষচন্ত্র' যদ্দিও বিস্তারিত জীবনচরিত 
নয়, তথাপি এর মাধ্যমে আমি গ্ান্ধী-যুগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নেতাজীর 
বিচিত্র জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে একট! মোটামুটি আলোচন] সাধারণ 
পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছি। এই গ্রন্থের যা কিছু 
উপাদান ত1 আমি তার সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাঙল! ও ইংরেজী বই 
থেকে এবং বিশেষ করে ভাষচন্দ্রের “ইগ্ডিয়ান স্টাগল+ বই থেকে সংগ্রহ 
করেছি। 


মণি বাগচি 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্থভাবচন্জর, 


বাঙালী কবি আমি, বাঙল1 দেশেব হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে 
বরণ করি। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জডিত হয় তখনই পীডিত দেশের 
অন্তবেদনার প্রেরণায় আবিভূ্ত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা 
নিম্পি্ট আত্মবিরোধের দ্বার! বিহ্গিগ্র শক্তি বাঙল৷ দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ 
আজ ঘনীভৃত। নিজেদের মধ্যে দেখ দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একন্র হয়েছে 
বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ 
পেয়েছে নান! ছিদ্র, আমাদের বাষ্রনীতিতে হালে দীাডে তালের মিল নেই। 
***এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের 
দক্ষিণহস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা 
করতে পারেন । 


সুভাষচন্দ্র, তোমার রাস্ত্রীক সাধনার আরস্তক্ষণে তোমাকে দুর থেকে 
দ্বেখেছি। সেই আলে! আধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সব্বন্ধে কঠিন সন্দেহ 
জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাম করতে দ্বিধা অন্ুভব করেছি, কখনো! 
কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। 
আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা৷ আর নেই, 
মধ্য দিনে তোমার পরিচয় স্ুম্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে 
তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমাব্র যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি 
তোমার প্রবল জীবনশক্তির গ্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা! হয়েছে 
কারাছুঃখে, নির্বাসনে, ছুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত 
করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে 
দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে । দুঃখকে তুমি করে 
তুলেছ স্থযোগ, বিশ্বকে করেছ সোপান । সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন 


পরাভধকে তুমি একাস্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশজিই 
বাউলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে 
'রুতব | 


তোমার মধ্যে অক্রাস্ত তারুণ্য, আসম্প সংকটের প্রতিমুখে আশাকে 
অবিচলিত রাখার দুনিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে । সেই দ্বিধাদ্ন্ব- 
মুক্ত মৃত্যুগ্রয় আশার পতাক। বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, 
সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে--অসন্দি্ 
দূঢকণ্ে বাঙালী আঙ্জ একবাক্যে বলুক, তোযার প্রতিষ্ঠার জন্তে তার আসন 
প্রস্তত।.*"বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পাদ, সেই 
ইচ্ছা তোমাকে স্থষ্টি করে তুলুক তোমার দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার 
ব্যক্তিস্বর্ূপকে আশ্রয় করে আবিভূতি হোক সমগ্র দেশের আত্মন্ববপ। আমি 
আঙ্গ তোমাকে বাঙল। দেশের রাষ্ট্রনৈতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান 
কার তোমার পার্খে সমস্ত দেশকে। 


মে, ১৯১৯ 





১৯২৫ সাল, ডিসেম্বর মাস। 

দুরে ইরাবতী নদীর জলে শীতের ূর্ধ অস্ত যাচ্ছে। 

মান্দালয় ছুর্গ-শিরে অস্তগামী সৃর্ধের রক্তিম আভা । 

লাল ইটের তৈরি সেই বিশাল দুর্গের বারান্দায় ধাড়িযে এক 
তরুণ বন্দী তন্মযচিত্তে সেই নূর্ধাস্ত দেখছেন । সাধারণ বন্দী তিনি 
নন, তিনি রাজবন্দী__বাউলাদেশ থেকে নির্বাসিত এক রাজবন্দী 
কোনো প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার হয়নি, তার বিরুদ্ধে কি 
অভিযোগ, তাঁও ত্বকে বলা হয়নি । বাঙলাদেশ থেকে আরো 
আটজন রাজবন্দীর সঙ্গে এই সুদূর ব্রহ্মদেশে তাকে নির্বাসিত কর' 
হয়েছে । * এই নির্বাসন-দণ্ড অনিদিষ্ট কালের জন্তা। 

দুর্গের বারান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছেন সেই তরুণ 
রাঁজবন্দী । মনে হয়, সূর্যাস্তের সেই রক্তঝরা আলোয় তিনি পাঠ 
করছেন নবধুগের অগ্থিমন্ত্র। তার আয়ত ছুই চোখের দৃষ্টি যেন 
ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে পরিব্যাপ্ত। এই ছুর্গে একদা ১৮৮৫ 
সালে রাজ! থিবোকে সিংহাসনচ্যুত করে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট তাকে 
বন্দী করে রেখেছিল। এই ছূর্গেই একদা মহারাষ্ট্র-কেশরী বাল 
গঙ্গাধর টিলক তার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এক-আধ বছর 
নয়, দীর্ঘ ছয় বছরকাল তিনি এই ছুর্গে বন্দী-জীবন যাপন 
করেছিলেন । স্বাধীনতার নিক পূজারী টিলক | রাজবন্দীর মনে 
জাগে তার, স্মৃতি ; দেশের মুক্তির জন্য কি অপরিসীম নির্যাতন 


দেশনায়ক সুভাষচন্জর 


সাধনা ছুই-ই সার্থক হয়েছিল। মান্দালয় ছর্গে রাজবন্নী সুভাষচন্দ্র 
স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিশ বছর পরে নেতাজীরূপে, 
আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে তিনি সেই স্বপ্ন সফল 
করেছিলেন। একদা যে দেশে ইংরেজ শাসকবর্গ তাকে বন্দী 
করে রেখেছিল, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে, বিশ বছর পরে সেই দেশের 
মাটিতেই সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকারের প্রেসিডেন্টরূপে তার 
বিজয়পতাকা ব্যান্র-কেতন- সগর্ষে তুলে ধরেছিলেন । দূর থেকে 
সবিল্ময়ে চেয়ে দেখলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এই রাজবিজ্রোহীর 
কীতি__তার অমিত বাহুবল । 


“রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর 
কেবলমাত্র কীছ্নির স্থুরে “কিছু দাও, কিছু দাও করিয়া প্রার্থনা 
করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর হুঃখকে শিরে বহন করিয়া 
কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । 
স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পুবে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন 
করিতে হইবে ।” 

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দীপনাময়ী বাণী আমরা শুনেছি ব্বদেশী- 
ষুগে। বহুকাল পরে ধার কর্মজীবনে কবির এই বাণী স্পষ্ট রূপ 
নিয়েছিল তিনিই দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র । বাঙালীর দীর্ঘ একটি 
শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতনা ও সাধনার যোগফল তিনি । বঙ্কিম- 
বিবেকানন্দ-অরবিন্দ প্রর্শিত নবজীবন পথের নিরভাঁক পথিক 
সুভাষচন্দ্র । মুক্তিকাম ভারতের ছর্বার প্রাণশক্তির প্রতীক তিনি। 
আজীবন তিনি মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, মনেপ্রাণে তিনিই 
বুঝেছিলেন জাতির মুক্তি ন্বপ্নমাত্র নয়, ইহা! অবধারিত সত্য । তার 
জীবনের মন্ত্র ছিল বিপ্লব। সমগ্র দেশে সেদিন যে বিপ্লব আত্ম- 
প্রকাশের জন্ত অধীর হয়ে উঠেছিল তারই মর্মবাণী তিনি যেন শুনতে 
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পেয়েছিলেন। সেই বিপ্লব তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। 
ঘর ছেড়ে তিনি বাইন এসে ফাড়ালেন। জাতির যিনি মুক্তি 
প্রদাতা হবেন, তার জন্য তো গৃহ নয়, গৃহস্খও নয়। তাই তো 
আমর! দেখলাম-অঙ্গে নিলেন তিনি বিদ্রোহের রাঙা-বাঁস, আরই 
হাতে নিলেন সর্বনাশের ঝাণ্ড। বুকের পাজর জ্বালিয়ে একলাই 
তিনি দেশত্যাগ করলেন একদিন । তারপর? 

মৃত্যু-সাগর মন্থন করে শতাব্দীর পটে অত্যদিত হোলেন 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তার ভাঙন-ভরা চরণের রুদ্রতালে স্পন্দিত 
হোল ইতিহাস। যুগান্তের রক্তিম সন্ধ্যায় মহাযুদ্ধের কলরোল 
ছাপিয়ে বিদ্যৎ-বিদীর্ণ আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ছুটি কথা-_ 
“জয় তিন্দঃ। এই নুতন চেতনমন্ত্র জাতিকে শোনালেন জাতির 
মুক্তিদাতা সর্বাধিনায়ক নুভাষচন্দ্র। সেই অগ্নিবাণীর মধ্যেই 
আমরা যেন প্রত্যক্ষ করলাম স্ুভাষচন্দ্রের জীবনের সার্থক পরিণতি । 
তার স্বপ্ন ও সাধনার কাহিনীই তার জীবনের ইতিহাস । 


১৮৯৭, ২৩ জানুয়ারি । 

এঁদ্দিন ছুপুরবেলায় উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন 
স্বভাষচন্দ্র। পিতা- স্বনামধন্য রায়বাহাছুর জানকীনাথ বস্থু; 
মা__প্রভাবতী দেবী । বস্থ-পরিবারের আদি নিবাস চব্বিশ-পরগণার 
অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে । কিন্তু জানকীনাথের কর্মস্থল ছিল 
কটক। সেখানে তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ 
করেন এবং কিছুকাল সরকারী উকীলের কাজও করেছিলেন। 
তাদের চৌদ্ধটি সন্তানের মধ্যে আটটি পুত্র ও ছয়টি মেয়ে। 
স্থভাষচন্দ্র পিতামাতার যষ্ঠ সম্তান। পরিবারের মধ্যে তিনি 
ছিলেন সকলের প্রিয়। পরবতাঁকালে তিনিই হয়েছিলেন জাতির 


সবজনপ্রিয় নেতা । 
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জানকীনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলে ছিল তার জাতীয়তা- 
বাদী মনোভাব ও কঠিন চরিত্র । ১৯৩০ সালে যখন রাজনৈতিক 
বন্দীদের ওপর সরকার হর্যবহার করেন, তখন তিনি তার প্রতিবাদ- 
স্বরূপ "রায়বাহাছবর' উপাধি বর্জন করেন। ১৯০৫ সালে যখন তিনি 
সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন তখন বাঙল। দেশে দেখা দিয়েছে 
বঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বদেশী আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র তখন আট বছরের 
বালক; সেই বয়সেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত স্বদেশী 
গান ও কবিতা শিখেছিলেন। বিশেষ করে রাখীবন্ধন উৎসবের 
জন্য সেইসময় কবি যে গানটি রচনা! করেছিলেন সেটি তার খুব প্রিয় 
ছিল। যখন-তখন আপন মনে তিনি গাইতেন উদ্দীপনাময়ী সেই 
গান £ 
বাঙলার মাটি বাঙলার জল 
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্‌। 
হিতবাদী'-সম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের এই 
্বদেশী গানটিও সুভাষচন্দ্রকে তখন খুব প্রেরণ। দিয়েছিল 2 
যায় যেন মা জীবন চলে 
শুধু কাজে জগৎ মাঝে 
বন্দেমাতরম্‌ বলে। 
তখন থেকেই দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্লটা এই 
দেশপ্রেমিকের মনের মধ্যে প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল । 
ছেলেবেলার তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্। 
তিনি বলেছেন, “আমার শৈশবে আমি যখন প্রথম “বন্দেমাতরম্‌ঃ 
গানটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তখন থেকেই দেশজননীর মৃতি 
আমার হাদয়ে যেন চিরদিনের মতোন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল । 
আমার দেশপ্রেমের উৎসই ছিল বঙ্কিমচন্জ্রের “বন্দেমাতরম্ |” 
স্থভাষচন্দ্র যে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার তপস্তাঁয় সর্বস্য ত্যাগ 


দেশনায়ক স্থভাষচন্্ পি 


করেছিলেন, অত্যাচারীর রক্তনেত্র, নির্যাতন, নিপীড়ন উপেক্ষা 
করে নিভাঁক উন্নতশিরে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছিলেন তার প্রেরণা 
তিনি পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র “বন্দেমাতরম্ মন্ত্র আর রবীন্দ্রনাথের 
স্বদেশী গান ও কবিতা থেকেই। এ আমরা আজ সহজেই 
অনুমান করতে পারি। পিতামাতার চারিত্রিক গুণাবলী অনেক 
সময়ে পুত্রের মানসগঠনে সহায়তা করে থাকে । সুভাষচন্দ্রের 
“্ষত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম হয় নি। জানকীনাথ যেমন উন্নতচরিত্রের 
মানুষ ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ। 
পুত্র সুভাষচন্দ্র উত্তরাধিকারস্থত্রে পিতার এই গুণগুলি লাভ 
করেছিলেন। তাঁর সকল পুত্রই এইসব গুণের অধিকারী 
হয়েছিলেন । বস্-পরিবারের স্বদেশপ্রেম তাই আমাদের ইতিহাসে 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । মা প্রভাবতী দেবীও বলিষ্ঠ মানসিকতার 
অধিকারিণী ছিলেন; বন্থ-পরিবারের তিনিই ছিলেন সর্বময়ী কন 
এবং সংগসারে তার শাসন ও স্েহ তার পুত্র-কন্তাদের সর্বদাই 
সৎপথে চালনা করতো । সুভাষ তার পিতা-মাতা উভয়কেই যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা করতেন ও ভয় করতেন। 

স্রভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম ষোল বছর কটকেই অতিবাহিত 
হয়। তার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনারি 
স্কুলে ভতি হন। তার অগ্রজদের সকলেই এই স্কুলে তাদের 
ছাত্রজীবন আরম্ভ করেছিলেন। তার ইংরেজী লেখাপড়ার স্ৃচন! 
এইখানেই এবং এই স্কুলে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য 
হয়েছিলেন। সবাই বলতো, হীরের টুকরো ছেলে । সেই বয়সে 
খেলাধুলায় তার মন বড়ো-একট! যেত ন1 ; পড়াশুনা নিয়েই থাকতে 
তিনি ভালবাসতেন । তার সময়ে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় বাঙল৷ ভাষা 
অবশ্য পাঠ্য ছিল, সেজন্য তাকে বাঙল! শেখাতে একজন ভাল 
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কারণ মিশনারি স্কুলে বাঙলাভাষ৷ 
শিখবার তেমুন সুযোগ ছিল না। স্ুভাষচন্দ্রের বয়স যখন বারো! 
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বছর তখন তিনি র্যাভেন্শ কলেজিয়েট স্কুলে ভতি হন। এখানে 
তিনি খুব ভালো বাউলা শিখেছিলেন। এইসময় তার গৃহশিক্ষক 
ছিলেন বেণীমাধব দাশ; সুভাষচন্দ্র এর প্রতি খুব শ্রদ্ধ। পোষণ 
করতেন। তখন থেকেই তিনি যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে 
উঠলেন; কোনো বাচালতা বা চপলত তার প্রন্কৃতিতে দেখা 
যেত না। সব সময়েই বই নিয়ে থাকতেন। একটু ধর্মভাবও 
তার মনের মধ্যে এইসময়ে দেখা দিতে থাকে । পুরীতে কত সাধু 
সন্গ্যাসীর সমাগম হোত-_-কটকের ওপর দিয়েই তারা যাঁওয়া-আস' 
করতেন। কিশোর সভাষ সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনধারা দেখে মুগ্ধ 
হতেন; মনের মধ্যে সেই কিশোর বয়সেই জেগে উঠতো প্রবল 
বৈরাগ্য এবং অনাসক্তির ভাব। যোগসাধনার প্রতি তিনি তখন 
থেকেই আকৃষ্ট হতে থাকেন । 

আবার স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করে সেই বয়সেই 
তার মনের মধ্যে সেবার ভাব জেগে ওঠে । “বিবেকানন্দের আদর্শ ই 
হচ্ছে আমার আদর্শ” ইহা সুভাষচক্দ্রের নিজের কথ!। অন্ধ, 
আতুর ব্যক্তির সেবা! করবার জন্য তার মন অস্থির হোত; এসব 
কেউ তাকে শেখায়নি। তার বয়স যখন ঠিক পনর বছর, ঠিক 
তখন থেকেই স্বামীজির উদ্দীপনাময়ী রচনার সঙ্গে ভার পরিচয় ঘটে 
এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি তার বইগুলি পাঠ করতে 
থাকেন। তিনি সেই বয়সেই বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত 
হয়েছিলেন এবং তার আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে যত্ববান 
হন। “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে 
প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর”__ন্বামী বিবেকানন্দের 
এই ম্ুন্দর উপদেশটি যেন সেই বয়সেই সুভাঁষচন্দ্রের মনের মধ্যে 
গেঁথে গিয়েছিল। সেবার ভেতর দিয়ে মুক্তি___কী সুন্দর কথা, তিনি 
ভাবতেন। আবার তেমনি বিবেকানন্দের স্বদেশসেবার বলিষ্ঠ 
আদর্শ দ্বারাও তিনি অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
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বিবেকানন্দের বই আর তার ইষ্টদেবত। শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসের বাণী 
তার চরিত্র ও প্রকৃতিকে সুন্দরভাবেই গড়েছিল। মানুষের সেবা 
করা, দেশজননীর সেব। করা__-সেই বয়স থেকেই তার চিত্তে স্থান 
পায় এবং তার সকল চিস্তাকে উদ্দীপ্ত করে জাগত শুধু একটি 
আকাতজ্ষা__39161955 961:510০ বা নিঃম্বার্থ সেব।। 

১৯১৩ সালে প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষচন্দ্র 
কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন। পরীক্ষায় তিনি 
দ্িতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম হয়েছিলেন মিত্র 
স্কুলের প্রমথনাথ সরকার । এইসময়ে তার জীবনে অকস্মাৎ প্রবল 
বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বাড়ির কাউকে না জানিয়ে একদিন হঠাৎ 
এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি তীর্থভরমণে এবং গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। 
কিন্তু কোথাও মনের মতোন গুরু না পেয়ে তিনি আবার ঘরে ফিরে 
আসেন। তখন থেকে তার মনের মধ্যে এই ধারণ! দৃঢ় হয় যে, 
জীবনে একটা গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তার জন্ম হয়েছে। 
ধর্মের বাতিক চলে গেল, কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা তখন থেকেই 
ধীরে ধীরে স্থভাষচন্দ্রের মনকে অধিকার করতে থাকে । কলেজে 
ছাত্রদের মধ্যে তখনই তিনি একজন নেতা হয়ে উঠেছেন_ -কলেজ- 
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তখন ছিল তারই প্রাধান্য । একটা বিতর্কসভ। 
তিনি গড়ে তুলেছিলেন এবং তার সহপাগীদের (এদের মধ্যে 
ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী আব্দ,ল ওছুদ, দিলীপকুমার 
রায় প্রভৃতি) তিনি এ সভার সদম্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ 
করতেন । বলতেন, আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করব তখন দেশে 
এমন অনেক লোকের দরকার হবে যারা তর্ক করতে নিপুণ। 
চটপট যার! চিস্তা করতে পারে না, দ্রুত সিদ্ধাত্ত করতে পারে ন' 
যাদের আত্মবিশ্বাস নেই, তেমন লোক দিয়ে দেশ শাসন অসম্ভব, 
দেশের কাজ করতে তারা অক্ষম | তিনি আরো বলতেন, ভারত- 
বামীরা বড়ো! বেশি অন্যের ওপর নির্ভর করে-__কি মত-প্রকাশে, 
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কি কর্ম-প্রয়াসে, সকল বিষয়েই তার! পর-নির্ভর । তার সহপাঠীরা 
দেখতেন, এমনিতে সুভাষচন্দ্র খুব বেশি কথ! বলতেন না, কিন্ত 
যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হোত, তখন দেখা যেত 
যে, তার বাক্যের উত্তাপ ও সজীবতা সকলের অস্তরকে স্পর্শ 
করতো।। ম্ুভাষচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের অনেক কাহিনী উল্লেখ 
করেছেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী দ্বিলীপকুমার রায় তার 777৫ 
92/9/105 1 1772 গ্রন্থে । 

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রিয়দর্শন ৷ 
তার সহপাঠী কাজী আবাল ওছুেদ লিখেছেন £ 


জানতাম এক ম্ুভাঁষচন্দ্র বন্থকে। 
_-এক সঙ্গে পড়তাম কলেজে, 
চোখে তার চশমা, 
রং ফর্সা, পাঁনশে শাদা, 
প্রায় রোগ? গড়ন 
মুখে কঠিন সংকল্ের ছাপ,_ 
কিন্তু প্রিয়দর্শন | 
অশ্রাস্ত ছিল তার বন্ধুদের দেশের পথে আহ্বান, 
একদিন কাঁধে হাত রেখে বলেছিল সে অন্ুচ্চকণ্ে-_ 
ত্যাগ করতে হবে ভোগবিলামের পথ, হতে হবে ফকির, 
ফকির হয়ে করতে হবে দেশের সেবা দশের সেবা, 
- তাতেই জীবনের সার্থকতা। 


এই যে বজ্জ-কঠিন সংকল্প, ইহাই সর্বত্যাগী স্রভাষচন্দ্রের চরিত্রকে 
দিয়েছিল 'একট1 অনন্লন্ধ গরিমা। তখন থেকেই যে এই তরুণের 
অন্তরে স্বদেশপ্রেমের তুষানল জ্বলছিল, তার সন্ধান সেদিন তার 
অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভিন্ন আর কেউ জানত না। তিনি যখন তৃতীয় বাধিক 
শ্রেণীর ছাত্র তখন একদিন একটি ঘটনা ঘটলে। এবং এই ঘটনাটিকে 
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সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তার জীবনের দিক্‌-পরিবর্তন-স্চক বলে উল্লেখ 
করেছেন। এ ঘটনাটি অনেকেরই জান! আছে। 

তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক 
ছিলেন ওটেন সাহেব । খুব বদমেজাজী। একদিন তিনি একটি 
ছাত্রকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন এবং বার বার অনুরোধ 
সত্বেও তিনি এর জন্য মাপ চাইতে রাজী হন নি কিছুতেই । এই 
প্রসঙ্গে দিলীপকুমার লিখেছেন ? “অপমানিত ছাত্রসমাজের জন্য 
কতৃপক্ষ কিছুই করেন না। আমাদের সবারই কিন্তু মেজাজ গরম 
হয়ে ওঠে,.__যখন তখন সাংঘাতিক একটা কিছু করা বিচিত্র নয়। 
সভাষের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে অন্থমান করি আসন্ন একটা 
কিছু । তারপর এলে সেই আসন্ন ঝড়।৮ 

নভাষচন্দ্রের কাছে সেদিন ঘটনাটি তুচ্ছ বা সামান্য বলে মনে 
হয়নি; তিনি এর মধ্যে অনুভব করলেন ভারতীয় যৌবন-শক্তির 
অমর্যাদা । সেইসময়ে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে তার অন্যতম 
অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পরবর্তাকালে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে তার ঘমিষ্ঠ 
সতীর্থ হেমস্তকুমীর সরকারকে এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখে- 
ছিলেন £ “ভারতে আজ নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে ।-"'আমরা 
ভাগ্যবান যে আমরা এই যুগের মান্ুষ--.নৈরাশ্য দূর হোক, 
আমাদের সামনে এ যে আলোকোজ্জল পথ, এসো আমরা এ্পথের 
অনুসরণ করি।” হেমস্তকূমারও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বাঙলায় 
'নুভাষচন্দ্র' নামে একখানি সুন্দর জীবনচরিত রচনা করেছেন * এই 
গ্রন্থে তিনি সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ও তার রাজনৈতিক জীবনের 
অনেক ঘটন। উল্লেখ করেছেন। 

যাই হোক, ঘটনাটি চরমে উঠলো! যেদিন সুভাষচন্দ্র কয়েকটি 
ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কলেজের মধ্যে সেই অধ্যাপককে বেশ উত্তম- 
মধ্যম দিয়েছিলেন । খবরের কাগজে এই সংবাদ পাঠ করে সবাই 
স্তভিত হয়। “সবাই বুঝতে পেরেছিল এই প্রহার-পর্বের মূলে 


১২ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


সুভাষ রয়েছে । দলপতির সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব স্বীকার করে 
নিয়েছিল স্থভাষ। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের কীতি-কাহিনী মুখে মুখে 
ছড়িয়ে পড়ল-_সে হয়ে উঠল হিরো। এরপর থেকে সে যেন 
পুলিসের লক্ষ্য হয়ে রইল।” 

১৯১৬ সালের এই ঘটনার ফলে সুভাষচন্দ্র ছু" বছরের জন্য 
কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন। ঘটনাটি যখন কলেজের সীমানা 
অতিক্রম করে বাইরে জানাজানি হয় তখন শ্বেতাজ-সমাজে এই 
নিয়ে তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসকের খাতায় 
সেদ্দিন থেকেই স্ুুভাষচন্দ্রের নাম লেখ। হয়ে গেল-_সেদিন থেকেই 
শাসকের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তার ওপর। আবার এই 
ঘটনাটি উপলক্ষ করে কলিকাতার ছাত্রমহলে স্থভাষচন্দ্র বিশেষ 
পরিচিত হন। সেদিন এই ঘটনাটিতে রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত বিচলিত বোধ 
না করে পারেন নি এবং তিনি “সবুজপত্র' পত্রিকায় “ছাত্রশাসনতন্তর 
নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধে ছাত্রদের 
আচরণকে সমর্থন করেন নি, কিন্তু অবমানিত হয়ে ছাত্রেরা যে 
কাগুট1 করেছিল, তাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক, এ কথাও বলেননি 
__অপমানকে সহ্য করার জন্য তিনি কোনোদিন বাডালির ছেলেকে 
উপদেশ দেননি । তখন থেকেন সুুভাষচন্দ্রের ওপর কবির সেহদৃ্ট 
নিবদ্ধ হয়। 

কলেজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র গৰ অনুভব 
করলেন এই মনে করে ফে, তিনি জাতির আত্মসম্মানবোধকে দেশের 
তরুণদের সামনে নৃত্রন করে তুলে ধরতে পেরেছেন । এক বছর 
কেটে গেল। কি যে করবেন, সুভাষচন্দ্র কিছুই ঠিক করতে 
পারছিলেন না। এইসময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ময়দানে বেড়াতে 
এসেছেন তিনি । সেইখানে আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায়ের সঙ্গে তার 
দেখা হয় । আচার্ধদেব প্রতিদিন সন্ধ্যায় ময়দানে বেড়াতে আমতেন 
এবং তার সঙ্গে তার অনুরাগী ও পরিচিত অনেকেই থাকতেন । 


দেশনায়ক স্থভাবচজ্ঞ ১৩ 


এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। এই 
প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ ঘোষ লিখেছেন £ “আমরা ময়দানের মধ্যেই সবাই 
বসিয়াছিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে সুভাষ আসিয়া 
উপবেশন করিলেন । বিষপনবদনে স্ুভাষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়! 
আচারধদেব তাহাকে সন্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছ % 
কি করিবে ঠিক করিয়াছ? স্মুভাষ ধীরে ধীরে বলিলেন, কিছুই 
তো বুঝিতে পারিতেছি না, স্যার; এক বৎসর তে! আরো! বসিয়াই 
থাকিতে হইবে__-কলেজে পড়া হইবে না। তারপরহছুঁদেখি বাবা 
কি বলেন।” 

সেদিন কে কল্পনা করতে পারত যে মেই আশাহত, মন:ঃক্রিষ্ট 
যুবক একদিন বিশ্ববিখ্যাত নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রে পরিণত হবেন-__ 
ধার বীরত্ব, তেজন্থিতা ও দেশভক্তির তূলন। ইতিহাসে ছুলভ। 

কটকে ফিরে গেলেন তিনি এবং কিছুকালের জন্য সেইখানে 
সমাজ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তার বয়স 
উনিশ বছর-_তাই এই ঘটনাটি তার মনে গভীর দাগ কেটেছিল-_ 
শাদা ও কালোর বর্ণ-বৈষম্য তরুণের চিত্তে জাগিয়ে তুললো তীব্র 
স্বদেশপ্রেম । পিতা জানকীনাথ ও তার অগ্রজরা সকলেই এই 
ব্যাপারে সুভাষচক্দ্রের ভবিষ্যৎ ভেবে কিছুট। ক্ষু্ন হয়েছিলেন । 
যাইহোক, একবছর পরে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র 
আবার কলেজে পড়বার অনুমতি পেলেন। এইবার তিনি স্কটিশ 
চার্চ কলেজে ভতি হলেন এবং ১৯১৯ সালে প্রথমশ্রেণীর অনার্স- 
সহ দর্শনশাস্ত্রে বি. এ. পাস করলেন । এ সময়ে তিনি ইউনিভাসিটি 
ট্রেনিং কোরেও যোগদান করেছিলেন । 


ই 


জানকীনাথের সকল পুত্রই কৃতবিদ্ধ। 

কিন্তু একটি ছেলে মিভিলিয়ান হয়, এই রকম ইচ্ছ! তিনি 
মনের মধ্যে পোষণ করতেন। তাই সুভাষচন্দ্র যখন বি. এ, পাঁস করলেন 
তখন তাকে পিতার আদেশে বিলাত যেতে হোল আই. সি. এস. 
পড়তে। ছেলেকে বিলাত পাঠিয়ে দেওয়ার আরো একটি কারণ 
ছিল। মহাত্মা গান্ধীর আবিভাবে দেশের লোকের মনে তখন 
প্রবল রাজনৈতিক চেতনা দেখ! দিতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ 
করে রৌলট বিল পাশ হওয়ার পরে পাঞ্জাবের অমুতসরে যে 
নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, সার! দেশে তার বিরুদ্ধে তুমুল 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে । পুত্রের মনের খবর পিতার নিকট 
অজানা ছিল ন1; পাছে সুভাষচন্দ্র এই আবর্তের মধ্যে গিয়ে 
পড়েন সেজন্য জানকীনাথের উদ্বেগের সীমা ছিল না। তাই তিনি 
আই. সি. এস. পড়বার জন্ত ছেলেকে যথাশীঘ্র বিলাত পাঠাবার 
ব্যবস্থা করেন। 

স্থভীষচন্দ্রের কিন্তু এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি ছিল। এইসময়ে 
ভার এক সহপাঠীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন £ “আমাকে 
এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে ; সকলের ইচ্ছা আমি কয়েকমাস 
পড়িয়া 0151] ১০:৮:০৪ পরীক্ষায় 0792: হই...আমার নিজের 
ইচ্ছা বিলাতে ইউনিভারসিটি ডিগ্রী লাভ কর11” অবশ্য উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্য তাঁর নিজের বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা খুবই ছিল, কিন্ত 


দেশনায়ক স্থভা যচন্জর ১৫ 


আপত্তি ছিল আই. সি. এস. পড়াতে । কিন্তু মুস্কিল ছিল এই 
যে যর্দি বলেন আই, সি. এস. পড়বেন না, তাহোলে বিলাত 
যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যেতে পারে । তাই, তার নিজের কথায়, 
অনেক সংগ্রামের পর তিনি বিলাত যাঁওয়। সম্বন্ধে রাজী হয়েছিলেন 
এবং ১৯১৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা থেকে জাহাজে 
বিলাত রওন! হন। বিদেশে নৃতন পরিবেশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র অল্প- 
দিনের মধ্যেই বেশ খাপ খাইয়ে নিলেন এবং যথাসময়ে কেমত্রিজ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভতি হলেন । এখানে ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে মেলা- 
মেশার ফলে ক্রমশ তার মধ্যে একট! পরিবর্তন দেখ! দিতে থাকে-_ 
শাদা! চামড়ার মানুষমাত্রেই মন্দ_এই ভাবট। ক্রমশ অস্তহিত হয়। 
ভবে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তার সহজাত সংস্কার, এর প্রভাব তিনি 
কোনোদিনই কাটিয়ে উঠতে পারেননি । কিন্তু ইংরেজ-চরিত্রের 
অনেক সদ্গুণের পরিচয় তিনি এখানে এসে প্রত্যক্ষভাবে পেলেন ; 
তিনি দেখলেন, এ জাত কর্মঠ, শৃঙ্খলাপ্রিয়ত। এদের জাতীয় চরিত্রের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সময়ের মূল্য এরা খুব বোঝে, এবং মানুষের 
প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে মনুষ্যোচিত দেখতে পাওয়া যায় । 

কেমব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটি সমিতি আছে, তার নাম 
[150121) 72115 বা শুধু “মজলিশ'। সুভাষচন্দ্র মজলিশের অন্ঠতম 
সভ্য ছিলেন। এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে মাঝে মাঝে বাইরে 
থেকে বিখ্যাত বক্তার1 এসে বক্তৃতা করতেন । তার সময়ে মজলিশের 
সাপ্তাহিক অধিবেশনে ধারা বক্তৃতা করেছিলেন তাদের মধ্যে 
সরোজিনী নাইড়ু, সাংবাদিক হনিম্যান, বিখ্যাত সমাজসেবক ও 
রবীন্দ্রনাথের শিষ্য চার্লস এগুজ ও বাল গঙ্গাধর টিলকের কথা 
সুভাষচন্দ্র এক পত্রে উল্লেখ করেছেন। তার কেমব্রিজের জীবন 
সম্পর্কে অনেক কথ! জানা যায় স্থভাষচন্দ্রের 'পত্রাবলী” থেকে_ 
বিশেষ করে এ সময়ে তার অন্যতম বন্ধু হেমস্তকুমার সরকারকে 
লেখা চিঠিগুলি থেকে । 


১৬ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


আট মাসের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র তৈরি হয়ে যথাসময়ে আই. সি. 
এস. পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণদের মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার 
করে সবাইকে চমতভ্ৃুত করলেন। কটকে যখন পুত্রের এই ক্কৃতিত্ব- 
লাভের সংবাদ এসে পৌছলো। তখন পিতা জানকীনাথ সবচেয়ে 
স্থখী হলেন এবং স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে এই সুসংবাদ দিয়ে তিনি 
তাঁকে বলেছিলেন, এইবার তোমার ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরছে । 
কিন্তু পিতার মনের এই ইচ্ছ! পূর্ণ হয়নি। কারণ তিনি বহুজন- 
আকাক্ক্ষিত সিভিল সাভিসের চাকরি অতি সহজেই প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন । 

১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মার্চ মাস পর্যস্ত ইংলগ্ডে স্থুভাষচন্দ্রের 
ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। সিভিল সাভিস পরীক্ষা পাস করবার 
পর ১৯২১ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে সসম্মানে 
দর্শনশাস্ত্রে ট্রাইপোজ পাস করেন । তার কেমব্রিজের জীবন সম্পর্কে 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন দিলীপকুমার ; এইসব ঘটন! 
থেকে তার মনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। 
“স্থভাষ.বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করত। ইউরোপীয় কুটনীতির শুষ্ক, 
সল্প সব কিছু নিয়ে বিস্তর আলোচনা করত ।"""তাকিক হিসাবেও 
সে দূর্ধ্ব হয়ে উঠেছে । সবাই তার কাছে বশ্ঠতা স্বীকার করে। 
সব সময়ে সে গোছ-গাছ থাকত, কখনো দেখিনি যে তার সোফা 
অথবা কৌচে কোনো বই পড়ে রয়েছে । তার ঘরের কাগজ-পত্র 
থেকে সব কিছুই বেশ গোছানে! থাকত। জামা-কাপড়ও সর্বদা 
পরিষ্কার। তার পোশাকের চাকচিক্য না থাকলেও কোথাও খুঁত 
থাকত না নিখুত ভাজ, একটু এদিক-ওদিক দেখিনি তার ট্রাউজারে, 
না দেখেছি কোটে কোনো নোংরা দাগ ।**"তার একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল ভারতের সুনাম অর্জন করা। ইংলগ্ডের মতোন আমাদের 
ভারতবর্ধও আশ। করে যে প্রত্যেকটি লোক তার কর্তব্য পালন 
করবে--একথ। সুভাষ প্রায়ই বলত ।” 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ১৭ 


ইংলগ্ডে তার ছাত্রজীবনের আর একটি ঘটনা হোল ডাক্তার 
এন. আর. ধরমবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব । সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং 
পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের বন্ধু ধরমবীর পাঞ্জাবের 
অধিবাসী ছিলেন। তখন তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারে বেশ পশার 
জমিয়েছেন। ১৯২১ সালে কিছুদিন সুভাষচন্দ্র ও তার বন্ধু দিলীপ- 
কুমার ছজনেই তার ল্যাঙ্কাশায়ারের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ 
করেছিলেন । ধরমবীরের পত্বী ছিলেন একজন ইংরেজ মিল ; তাকে 
সুভাষচন্দ্র দ্িদ্দি বলে ডাকতেন । “ইংলগ্ডের এই একটিমাত্র মহিলার 
কাছে সুভাষ উচ্ছ্বসিত হয়ে মনের ছুয়ার উন্মুক্ত করেছিল ।” স্থভাষ- 
চন্দ্র খন আই. সি. এস.-এ ইস্তফা! দেন তখন ডাক্তার ধরমবীর 
নিজে এসে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁকে । স্ভাষচন্দ্রের অন্তরে 
ফন্তধারার মতোন প্রবাহিত দেশপ্রেমের কথা তিনি জানতেন । 

দিলীপকুমার লিখেছেন ঃ *ন্ুভাষের জীবনে ইংলগ্ডে থাকার 
সময়টুকুই বোধ হয় তার জীবনেব সবচেয়ে গৌরবময় যুগ । কারণ 
এর মধ্যে ছিল ন! পারিপাশ্িকের বোঝা চাপানো বড় একট! 
কিছু-_শুধু সেই মানুষটির চরিত্রের এক-একট' দিক স্বভাবের 
আপন নিয়মে ধরা দিয়েছিল, আর কোনে বাহক বাহুল্যের 
অলঙ্কার সেই মানুষটিকে ঘিরে ফেলতে পারেনি তখনো ।” 


আই. সি. এস. পাস করবার পর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বন্থু যখন 
কনিষ্ঠকে অভিনন্দিত করে পত্র লেখেন তখন তার উত্তরে সুভাষচন্দ্র 
১২.৯, ১৯২০ তারিখে যে চিঠিখানা অগ্রজকে লিখেছিলেন তার থেকে 
এখানে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হোল । তিনি লিখেছিলেন ঃ “জানি না 
আই.সি. এস. পরীক্ষা পাস করিয়া! আমার কী তেমন লাভ হইয়াছে । -- 
চাঁকরিজীবনে মোটা মাহিনা এবং তাহার পর মোট (পন্সন্‌ 
আমার বরাদ্দ থাকিবে তাহা জানি। দাসত্ব যদ্দি যথেষ্ট কুশলতা 

৫ 
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অর্জন করি তাহ! হইলে একদিন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হইবার 
আশা আছে।-কিস্ত চাকরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য 
বলিয়৷ মানিয়া লইতে হইবে? চাকরিতে সাংসারিক সখ পাওয়া 
যাইবে, কিন্ত সেটা. কি আত্মার মুল্য দিয়াই ক্রয় করিব 1 

“আত্মার মূল্য দ্বিয়া ক্রয় করিব ?”-__-এই একটিমাত্র উক্তির 
মধ্যেই আভাসিত হয়েছে স্ুভাষ-মানস | তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়- 
স্বজন সকলেই বুঝলেন সুভাষচন্দ্র চাকরি করবেন না। বিলাতে 
থাকতেই তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে, মিভিল সাভিসের 
সোনার খাচায় একবার প্রবেশ বরলে তার প্রাণশক্তি পাখা 
ঝাঁপটিয়ে মরবে ; উনুক্ত আকাশে আর কোনোদন তিনি ভান! 
মেলে দিতে পারবেন না। বিলাতে থাকতেই তিনি নিয়োগপত্র 
পেয়েছিলেন এবং মেই একই সঙ্গে ভারতে যে রাজনৈতিক 
জাগরণ তখন দেখ! দিয়েছে মহাত্মা! গান্ধীকে কেন্দ্র করে, স্থভাষচন্্ 
যেন হৃদয় দিয়ে তারও উত্তাপ অনুভব করলেন। তারপর যেদিন 
দেশের স্বাধীনতার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের অভূতপূর্ব ত্যাগের সংবাদ 
তিনি জানতে পারলেন সেদিন সুভাষচন্দ্র মনে আর কোনে। 
দ্বিধা ব সংশয় রইল নাঁ। চাঁকরিতে ইস্তফা দেবেন, তিনি ঠিক 
করলেন। 

এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার লিখেছেন ; “সুভাষ যখন সরকারী 
কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানান যে কোনো বৈদেশিক 
রাজতন্ত্রের অধীনে সে চাকরি করতে পারবে না, তখন ভারতের 
আগ্ার-সেক্রেটারি লর্ড লিটন তাকে ভাকিয়ে বুথাই ফেরাবার চেষ্ট! 
করলেন।” কথিত আছে, সুভাষচন্দ্র তাকে বলেছিলেন--“কোনো 
মানুষই একই সঙ্গে ব্রিটিশরাজের অন্ুগত হয়ে ভারতবর্ষের সেবা 
করতে পারে না, তা সে যতই চেষ্টা করুক না কেন।” 

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষভাগে অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে 
আর এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখলেন £ “নীতি অন্ুমারেই আমি 
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এই শাঁসনযস্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। 
বর্তমানে ইহা বিকণ, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত। আমি 
জানি আমার এই হঠকারিতায় আত্মীয়ম্বজনের মধ্যে অনেকে তুমুল 
সোরগোল তৃলিবেন, কিন্তু তাহাদের মতামতে, নিন্দায় অথবা 
প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে 
আমার আস্থা আছে, তাই আপনার নিকট আবেদন করিতেছি । 
"পাচ বংসর আপনি হ্েচ্ছায় এবং মহতভাবে আমাকে যে 
নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন আজে! তাহা পাইব, এ আশা 
করিতে পারি না কি?” 

আবো একখানা চিঠিতে সুভাবচন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে 
'লখালেন ৫ *মান্মত্যাগেব আদর্শ লইয়াই জাবন আরম্ভ করিতে 
চ[১, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা 
এবং দেশের কাজে উৎমগীকৃত জীবনের আকবণ প্রবল। তাহা 
ছাড়া, বিদেশী শাসকেব চাকবি করা মতি স্ব্য কাজ বলিয়া মনে 
করি। অববিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ 
অনুপেবণাৰ পথ, যদিও মে পথ কণ্টকাকীণ।” আজ আমর! 
অন্থমান কবতে পাবি ,য, তাব জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে স্ুভাষচন্দের 
ননশ্চগ্ছুতে অববিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেহিল। 
তিনি ঠারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাইলেন। 

মরবিন্দ ঘোষ (যিনি পরবত্াঁকালে দিব্যজীবনের খষি 
ব্রীমববিন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন । ) সাত বছব বয়সে বিলাত 
গিয়েছিলেন ও চৌদ্দ বছর কাল সেখানে পড়েছিতনন। আজ পর্যস্ত 
আর “কানো ভারতীয় সন্তান এত দীর্ঘকাল বিলাতে থেকে 
লেখাপড়া করেন নি। ১৮৯০ সালে উনিশ বছর বয়সে অরবিন্দ 
আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ 
হন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
কিন্ত যেহেতু তিনি দেশে ফিরে ইংরেজের অখাঁনে চাকরি করবেন ন! 
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ঠিক করেছিলেন, সেইজন্। তিনি ইচ্ছা করেই ঘোড়ায়-চড়ার 
(17২101175 065) পরীক্ষায় উপস্থিত হন নি। পিতার আগ্রহের 
জন্যই তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়েছিলেন |. তারপর ১৮৯২. 
সালে কেমত্রিজের কিংস কলেজ থেকে তিনি ট্রাইপোজসহ 
প্রথম বিভাগে বি. এ. পাস করেন। ১৮৯১ সালে ভারতে ফিরে 
তিনি চৌদ্দ বছরকাল বরোদায় রাজ কলেজে অধ্যাপনা করেন ; 
তারপর বঙ্গভঙ্গের দিনে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগদান করেন ও ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ 
করেন। এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের তিনিই ছিলেন রণগুরু | কিন্ত 
সে ইতিহাস স্বতন্ত্র । 


সুভাষচন্দ্র যে বছর বিলাত যান আই. সি. এস. পড়তে, সেই 
সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু 
করেছে তার কিছুটা তিনি প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন । তারপর 
১৯২১ সালে দেশে ফিরে তিনি যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন 
তখনকার পটভূমিকাটি আমাদের একটু জানা দরকার। ১৯২* 
সালে অম্বতসরে জালিনওয়ালাবাগে যে অমান্্ষিক হত্যাকাণ্ড 
হয় তারই ফলে মহাত্মা! গান্ধী ভার রাজনৈতিক মত পরিবর্তন করে 
অসহযোগনীতি গ্রহণ করেন । প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ধন দিয়ে 
জন দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করেছিল এবং সই সময়ে এর বিনিময়ে 
শাসকবর্গ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রতিও আমাদের দিয়েছিলেন । 
সেই প্রতিশ্রুতির নমুনা দেখা গেল যখন মণ্টেু-চেমসফোর্ড শাসন- 
স্কার ঘোষিত ভোল । এই সংস্কার কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতাদের 
খুশি করলেও, বেশির ভাগ নেতাই বিক্ষুব্ধ হলেন। এ একই 
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তারপর অমৃতসরের ন্ৃশ্*স হত্যাকাণ্ড সেই বিক্ষুব্ধ মনোভাবকে 
প্রধূমিত করে তুললো । এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 
রাজদত্ত খেতাব “নাইটনুড (15018160909) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । 
এরই পরিণতি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ সালের নাগপুর 
কংগ্রেসে তার অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হোল । সেদিন 
তিনি “এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ হবে” এই কথ! প্রকাশ্যে 
ঘোষণ! করেন। বাঙলাদেশে এই অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম 
নায়ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরগ্তন। সর্বন্ধ ত্যাগ করে__বিশেষ করে 
ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে-তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। তার এই দৃষ্টাস্ত সেদিন বাঙলা দেশে জাগিয়ে দিল 
অভূতপৃব সাড়া, বাভালীর চিত্তে এনে দিল নূতন অনুভূতি । তার 
বিরাট ত্যাগের আদর্শ এক বিপুল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করল। সেই 
তরঙ্গের দোল৷ গিয়ে লাগল অবশেষে বিলাতে এক তরুণের চিত্তে । 

সেই তরুণ স্থভাষচন্দ্র বন্ু। 

কেমত্রিজ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১, দেশমাতৃকার বেদীমূলে 
আত্মনিবেদন করে তিনি একখানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলেন চিত্তরগ্জনকে। 
চিঠিখানি তিনি তার এক বিশ্বাসী বন্ধুর মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। 
সেই অবিস্মরণীয় পত্রের প্রতিছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তীর যৌবনোচিত 
উৎসাহ আর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম | চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে 
তিনি দেশের কাজ করবেন তারো৷ একটা স্ুনিদিষ্ট আভাম আছে 
এই চিঠিতে । পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধত হোল £ 

“আপনি আজ বাঙলা দেশে বদেশ-সেবাযজ্ঞের প্রধান ঝত্বিক__ 
তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি । আপনারা ভারতবর্ষে যে 
আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তাহার তরঙ্গ চিঠি ও খবরকাগজের 
ভিতর দিয়া এখানে আঙিয়া পৌছিয়াছে। এখানেও তাই 
মাতৃভূমির আহ্বান শুন। গিয়াছে। কেমব্রিজে অসহযোগিতা 
সম্বন্ধে আলেচেন। খুব বেশি রকম চলিতেছে । আপনি বাঙলাদেশে 


২২ দেশনায়ক স্থভাষচন্্র 


আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান খত্বিক_-তাই আপনার নিকট আমি 
আজ উপস্থিত হইয়াছি-_-আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও 
উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার বিশেষ কিছুই 
নাই__ আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর ।... 
আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি । আপনিকিকি 
কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য 
আমি ব্যগ্র আছি।” 

তারপর ২রা মার্চের আর একখানি পত্রে তিনি চিত্তরঞ্নকে 
চাঁকরি ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত ও সংকল্পের কথা জানিয়ে 
আবার লিখলেন যে, দেশের কাজে নামতে তিনি বদ্ধপরিকর 
সেদিন বাঙল। দেশে স্বদেশসেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল 
চিত্তরঞ্জন ছিলেন তারই প্রধান পুরোহিত। সেইজন্যই ন্ুুভীষচন্দ্ 
তাকে পত্র লিখেছিলেন। আমলাতস্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সুভাষ- 
চন্দ্রের মতোন একজন ক্ুতবিদ্ধ তরুণ দেশসেবায় আত্মনিয়োগ, 
করেছেন_ এই কথা জেনে সেদিন চিত্তরঞ্জন যারপরনাই উৎসাহ 
বোধ করেছিলেন। আগ্রহের সঙ্গে তিনি সেই তরুণকে বুকে তুলে 
নিলেন। জনসেবায় এইরকম আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তের সে্দিন খুব 
প্রয়োজন ছিল। দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই 
মহৎ আত্মত্যাগ মিলিত হয়ে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেদিন 
সত্যিই একটি নৃতন অধ্যায় রচনা করেছিল। সমস্ত সাংসারিক 
আকাকক্ষা বর্জন করে দেশের মুক্তির জন্থ নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে 
দেওয়া-__-এর মহিম। বুঝেছিলেন একমাত্র দেশবন্ধু। তাই তে তাকে 
প্রকাশ্য সভায় গর্বের সঙ্গে বহুবার বলতে শোনা গিয়েছে__“] 199৮০ 
£1%617) 50001185 60 00৪ ০901010:৮”--দেশের কাজে আমি 
দিয়েছি স্থভাষকে”-__এই উক্তিটি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য | 

ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে, সাগরের ওপারে দাড়িয়ে তরুণ সুভাষ 
চন্দ্র দেশ-জননীর চরণে নিবেদন করলেন ভক্তির অঞ্জলি। স্থির 


দেশনায়ক স্ৃভাযচন্ত্ ২৩ 


করলেন তাঁর কর্তব্য__ন্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। মিভিল সাভিষের 
্ব্ণপিঞ্র নয়, দেশসেবার কণ্টকাকীর্ণ পথই তিনি বেছে নিলেন। 
এইবার শুরু হোল তার বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবন। 


১৯২১। জুলাই মাস। 

দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র-_শুরু হোল তার 
জয়যাত্রা। বোম্বাইতে পৌছে প্রথমে তিনি দেখ! করলেন গান্ধীর 
সঙ্গে। নবীন ভারতের নেতা গান্ধী, অসহযোগ মন্ত্রের উদগাত। 
তিনি। সমস্ত দেশ তখন গান্ধীর নামে মুখরিত। তাকে দেখবার 
এবং তার সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ ও কৌতুহল থাকা সুভাষচন্দ্রের 
পক্ষে স্বাভাবিক । সুভাষচন্দ্র বস নামে এক তরুণ বাঙালীসম্ভান 
দেশের কাজে আই. সি. এস.এর চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরছেন 
_-এই সংবাদট! গান্ধীরও জানা! ছিল। সিভিল সাভিসের ইতিহাসে 
এমন ঘটনা এদেশে এর আগে আর ঘটেনি । পরেও নয় । গান্ধীর 
সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ সুভাষচন্দ্র নিজেই লিপিবদ্ধ 
করেছেন এইভাবে £ 

“সেদিন অপরাহ্্ের . দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে আজে উজ্জ্বল 
হয়ে আছে। আমাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়! হোল ; 
ঘরটির মেঝে আগাগোড়া কার্পেট দিয়ে মোড়া । মেঝের মাঝখানে, 
দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী তার কয়েকজন 
ঘনিষ্ঠ অনুচর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে । সকলেরই পরনে দেশী 
খদ্দরের কাপড়। আমি ছিলাম বিদেশী পোষাকে সজ্জিত, তাই 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আমি নিজেকে একটু দ্লছাড়া মনে 
করলাম এবং সেজন্য আমি ক্ষমা না চেয়ে পারলাম না। মহাত্মা 
তার স্বভাবসিদ্ধ আস্তরিক হান্যদ্বার আমাকে অভ্যর্থন! করলেন ও 
আমাকে হচ্ছন্দ্যে কথ! বলতে বললেন। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা 
তখনি শুরু হোল। তার অসহযোগ পরিকপ্পনাটি আমি বিশদভাবে 
জানতে চাইলাম__জানতে চাইলাম এর পরব স্তরগুলি কি 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ২৫ 


এবং কিভাবে অবশেষে এর ছ্বারা আমরা বিদেশী শাসকশক্তির 
হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারব । এই সম্পর্কে আমি 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম এবং মহাত্মা তার স্বভাবসিদ্ধ 
ধের্ষের সঙ্গে একে একে সেগুলির উত্তর দিতে লাগলেন ।” 

কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় তাকে নিরাশ হোতে হোল ; 
নৈরাশ্টের কারণ অহিংসা। সুভাষচন্দ্র বুঝতেন কাজ, অহিংস 
নস; বুঝতেন বিপ্রব, সদিচ্ছা নয়। গান্বী-পরিকল্লিত নীতিদ্বারা 
ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে-এ কথা সুভাষচন্দ্র 
কোনোদিনই বিশ্বাম করতেন না এবং কাউকে তা বিশ্বাস করতেও 
তিনি বলতেন না। তিনি বুঝলেন, যে আন্দোলন দ্বারা ভারতবর্ষ 
তার ঈদ্চিত খাধীনতার লক্ষ্যে পৌছবে, সেই আন্দোলনের বিভিন্ন 
পর্যায় সম্পর্কে গান্ধীর পরিক্ষার ধারণ। নেই । নিরাশ হয়েই তিনি 
বোম্বাই থেকে ফিরলেন কলিকাতায় এবং এখানে চিত্তরঞ্জনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং আলোচন। করে তার মন বলল-_-এই তে 
নেতা পেয়েছি । 


চিত্তরঞ্জন দাশ । 

বাঙলায় তখন সকলের মুখে মুখে এই নামটি ফিরছে। 

বিপুল বৈভবের শিখর থেকে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ যেদিন 
পথের ধুলায় নেমে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এসে 
দাড়ালেন, সেদিন তার দেশবাসী মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখল সেই 
রাজ-বৈরাগীর দিকে । কোথায় গেল ঘেই বিলাস-ব্যসন আর 
বিপুল এশ্বয__রাজার দুলাল হয়েছেন পথের কাঙাল। “ভিক্ষা 
দাও, ওগো! পুরবাসী”-_-এই বলে ভিক্ষার ঝুলি কাধে নিয়ে দ্বারে 
দ্বারে এসে ধ্াড়ালেন চিত্তরঞ্জন । ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
এমনিভাবে সর্বন্প ত্যাগ করে দেশসেবার মহান ব্রত গ্রহণ করার 


২৬ দেশনায়ক সুভাষচন্তর 


ৃষ্টাস্ত চিরদিন স্বর্ণীক্ষরে লেখা থাকবে । কৃতজ্ঞ দেশবাসী তার এই 
ত্যাগের মহিমা বুঝল- বিনিময়ে তারা তাকে “দেশবন্ধু” উপাধিতে 
ভূষিত করল। সেই থেকে ব্যারিস্টার সি. আর. দাঁশ তার স্বজাতির 
হৃদয়ে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন” বা শুধু দেশবন্ধুরূপে স্থান পেলেন। 
মির্জাপুর পার্কের (এখনকার নাম শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) এক বিরাট 
জনসভায় তাকে অভিনন্দিত করে বল। হোল £ 

“এত বড় ত্যাগ, এতখানি দেশগ্রীতি, এমন নি:ম্য হয়ে দেশ- 
মাতৃকার পৃজায় আহুতি দানের তুলন! বাঁঙলাদেশের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে তে। নেই-ই-__অন্ত কোনো দেশের ইতিহাসেও আছে বলে 
আমাদের জানা নেই । সর্বত্যাগী চিত্তরপ্রন আজ দেশের চিত্ত জয় 
করেছেন__আমরা তাকে আজ 'দেশবন্ধু' বলে আমাদের অন্তরের 
অভিনন্দন জানাচ্ছি।-*-পরাধীন জাতির মুক্তিসাধনায় দেশবন্ধুর এই 
বিরাট ত্যাগ দেশকে অন্ুপ্রাণিত করুক |” 

এই অভিনন্দনলিপি রচনা করেছিলেন তখনকার সুপ্রসিদ্ধ 
সাংবাদিক, 'নায়ক'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । “দেশবন্ধু? 
উপাধিটি তারই দেওয়!& দেশের কল্যাণসাঁধনই ছিল চিত্তরপ্রনের 
ব্রত। তাকে তাই এই উপাধি দেওয়া সত্যিই সার্থক হয়েছিল। 
কলিকাতায় এসে স্বচক্ষে সেই দেশকল্যাণব্রতী দেশবন্ধুকে দেখে 
এবং তার সঙ্গে আলোচন! করে স্ুভাষচন্দ্রের হৃদয় সেদিন আপনা 
থেকেই বলে উঠেছিল-_-এই তো নেতা পেয়েছি । 


স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত প্রভৃতি বর্জন করা অসহযোগ 
আন্দোলনের কর্ম্ূচীর অন্তর্গত ছিল। দেশবন্ধুর আহবানে যখন 
কলিকাতার কলেজগুলি ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাতকোত্বর শ্রেণী থেকে 
ছেলেরা বেরিয়ে এলো, তখন তাদের জন্য তিনি বিদ্যাপীঠ নামে 
একটি জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাত থেকে সুভাষচন্তররের 
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তিনখানি পত্রের উত্তরে দেশবদ্ধু তাকে ইতিপূর্বেই জানিয়েছিলেন 
যে, দেশে ফিরবার পর তার জন্য কাজের অভাব হবে না তাকে 
বি্যাগীঠের দায়িত্ব ও একখান ইংরেজী কাগজের দায়িত্ব নিতে 
হবে। তাই হোল। কেই বিদ্যাগীঠের অধ্যক্ষ করা হোল। 
এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি 
ধ্যাপক জে. এল. ব্যানাজি, এই নামেই পরিচিত ; ইনি একজন 
খদক্ষ সাংবাদিক ও খ্যাতনাম। বক্তা ছিলেন । নানা কারণে তখন 
বিগ্ভাপীঠে ঘোর বিশৃঙ্খল! চলছিল । অল্পদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের 
অধ্যক্ষতার গুণে এখানে শ্ঙ্খলা স্থাপিত হয়। শুধু অধ্যক্ষতা 
করা নয়, তিনি ছাত্রদের ক্লাসও নিতেন, পড়াতেন ভূগোল, ইংরেজী 
আর দর্শনশাস্ত্র। বিদ্যাপীঠ কিন্তু বেশি দিন চলেনি । দেশের কাজে 
নেমেই স্রভাষচন্দ্র খদ্দরের ধুতি-পাঞ্াবী পরতে শুরু করেন। 
দেশবন্ধুর কাছ থেকেই সুভাষচন্দ্র রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ 
করেছিলেন এবং যে স্বল্লকাল তার সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ তার 
হোয়েছিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি গুরুর রাজনৈতিক ভাবধারার 
অনেকখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। প্রথম ছু'বছর গুরুর 
অধীনে রাজনৈতিক শিক্ষানবিশী করলেন তিনি এবং এই সময়ে 
যতই তিনি দেশবন্ধুর হৃদয়-মাধুধের পরিচয় পেতে থাকেন ততই 
তার অন্তর গুরুর প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠতে থাকে । 
কর্মী মানুষ নুভাষচন্ত্র, শুধু বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষতা করে তাঁর মন 
তৃপ্ত হয় না। দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি । 
তিনি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রচার-সচিবের কাজও করতে 
বললেন। এই কাজেও সবাই তাঁর কর্মকুশলতা দেখে আশ্চর্য 
বোধ করে। কিন্তু সেইসঙে তার সতীর্থদের মধ্যে অনেকেই 
বুঝতে পেরেছিলেন, বিদ্ভাপীঠ থাক বা উঠে যাক, “স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বিরাট ক্ষেত্র থেকে শিক্ষাসংসদের সংকীর্ণ প্রাচীরের 
মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে ধরে রাখবার কল্পনাও বাতৃলতা ।” 
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ক্রমে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে ভার স্থান করে নিলেন এবং 
কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে তিনিই হয়ে উঠলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত- 
স্বরূপ। কংগ্রেসের অধীনে একটি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 
গঠন করে সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে তার সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় 
দিয়েছেন; তিনিই ছিলেন এর অধিনায়ক । দেশবন্ধুর আহবানে 
এবং স্ুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় নভেম্বর মাসের মধ্যে বাঙলায় প্রায় ছুই 
লক্ষ লোক ্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল । ১৯২১, নভেম্বর 
মাস। ইংলগ্ডের যুবরাজ (যিনি পরে সআট অষ্টম এডওয়ার্ডরপে 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অভিষেকের অল্পদিন 
পরেই স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন।) ভারত-সাম্রাজ্য পরিদর্শনে 
এলেন । কংগ্রেস থেকে নির্দেশ এলে। যে ভারতবাসী কোনোরকম 
ংবর্ধনা জানাবে না যুবরাজকে । শাসকজাতির বিরুদ্ধে অসস্তোষ 
প্রকাশের এই ছিল একট উপলক্ষ্য । লর্ড রিডিং তখন বড়লাট। 
তার টনক নড়ল। রাজপুত্র ভারত-ভ্রমণে আসবেন, ভারতবাসী 
তাঁকে অভ্যর্থনা করবে না-_এটা তার পক্ষেই লজ্জার কথা । তিনি 
এক হুকুম জারি করে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী 
ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুবরাজ ভারতবর্ষের যেখানেই গিয়েছেন, 
সেখানেই তিনি পেয়েছিলেন বিরূপ অভ্যর্থনা । কলিকাতার 
বিরপতাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ 
কলিকাতায় আমবেন। এখানে তাকে বয়কট করার আন্দোলনে 
অগ্রণী ছিলেন সুভাষচন্দ্র । তার এক সতীর্থ লিখেছেন যে, 
এই ব্যাপারে কলিকাত৷ শহরে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার 
মূলে ছিলেন তিনিই । শহরে সেদিন সম্পূর্ণ হরতাল হয়, পথে 
একটিও মানুষ দেখা যায়নি। ইংলগ্ডের যুবরাঁজকে বয়কটের 
সফলতা দেখে সবাই বুঝল, কি অন্তুতকর্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক এই 
স্থভাষচন্দর । 

বাঙলায় তখন দেশবন্থুর নির্দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু 
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হয়ে গিয়েছে । এইসময়ে (১৯২১, ডিসেম্বর) সংশোধিত ফৌজদারী 
আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননীতি ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে। সরকার প্রথম আঘাতেই বাঙলার স্বেচ্ছা- 
সেবকবাহিনী বে-আইনী বলে ঘোষণ। করলেন। সেদিন দেশবন্ধু 
বলেছিলেন, “[ £661 006 10215000009 020 10 ৮71:1565 ৪250 
06 ০1810 06 11010 01) 005 1০০5.” যুবরাজ কলিকাতায় 
এসে পৌছবার পূর্বেই সরকার প্রথমে দেশবন্ুকে আটক করেন। 

এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীসাতকড়িপতি রায় তার 
“দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর; শীষক ন্মতিকথায় লিখেছেন £ “২রা 
কি ওরা ডিসেম্বর মেদিনীপুর থেকে কলিকাতায় ফিরে এসে দেখি 
এখানে এক নৃতন পরিকল্পনা প্রস্তত। বীরেন শাসমল সেক্রেটারী, 
দেশবন্ধু প্রেসিডেন্ট । তাদের নিকটবর্তা সহচরদের নিয়ে স্বেচ্ছা- 
সেবকবাহিনীর এক নূতন কর্মপন্থা স্থির করেছেন।-..স্ুভাষ এই 
শ্বেচ্ছামেবকবাহিনী বের করবে আর তাকে সাহায্য করবে অনঙ্গ 
দাশ। এই বয়কট আন্দোলনে সুভাষের জংযম, সুভাষের 
নিয়মানুবতিতা, সুভাষের অকু্ পরিশ্রম দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ 
হয়েছি ।'-.এই আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম দ্দিন দেশবন্ধুর 
পুত্র জেলে যাবার পর তার পত্বী ( বাসম্তী দেবী) ও ভগ্নী( উমিল। 
দেবী) জেলে যান। কলিকাতায় এমন একটা সাড়া পড়ে গেল 
যে সাধারণ লোকে ভাবতে লাগল--ইংরেজের শাসনপদ্ধতি বুঝি 
বানচাল হয়ে যায়। ১০ই কি ১১ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু জেলে 
গেলেন । স্ুভাষচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার কর স্থির হয়েছে । তার বিরুদ্ধেও 
ওয়ারেন আছে। কিন্তু সুভাষ কিছুকাল গ! ঢাক দিল আন্দোলন 
চালাবার জন্য । তারপর একদিন সুভাষ বলল- সে 501:067061 
করবে। মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। দেশবন্ধু যখন জেলে 
গেলেন তখন তার অনুমরণ করব ।***তিনজন প্রধান পুরুষ জেলে 
গেলেন দেশবন্ধু, শাসমল ও সুভাষ । 
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সুভাষচন্দ্র ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । সুভাষচন্দ্রের 
জীবনে সেই প্রথম কারাদণ্ড । ছয়মাসের জেল! স্ুভাষচন্দ্রের মন 
ভরল না; কথিত আছে, আদালতে যখন তাকে দণ্ডাদেশ দেওয়! 
হয় তখন তিনি ম্যাজিন্টরেটকে বলেছিলেন--“মাত্র ছ'মাস-_আমি 
কি মুরগী চুরি করেছি?” গুরু ও শিষ্য হুজনেই একত্রে কারাবাসে 
ছিলেন। এইসময়েই তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং 
উভয়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক সমস্তা সম্পর্কে অনেক চিন্তার 
আদান-প্রদান হয়েছিল এ আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি । 

ফৌজদারী সংশোধন আইনে তখন হাজার হাজার রাজনৈতিক 
কমী কারাবরণ করেছে। বড়লাট লর্ড রিডিং যুবরাজের আগমন 
উপলক্ষে যাতে হরতাল না হয় সেজন্য দেশবন্ধুকে অনুরোধ করতে 
কলিকাতায় এসেহিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলে এই বিষয়ে আলো ।চন৷ 
হয়) কংগ্রেস থেকে বলা হয় যে, ফৌজদাপা আহন ও রাজঞ্রোহ- 
মূলক সভায় যোগদান করার জন্ত এ আইনে ধৃত সমস্ত বন্দাদের 
যুক্তি দিলে তবেই পিকেটিং ও হরতাল বন্ধ কা হবে। শেষপধস্ত 
কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। দেশবন্ধু সেই সময়ে সরকারের সঙ্গে 
একট] যে বোঝাপড়া করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, এই ঘটন1 থেকে 
তা বোঝা যায়। নেতার সব জেলে, বাহরে আন্দোলন পণ গ্মে 
চলতে লাগল । গ্রেফতার ও কারাদণ্ড ছুই-হ সমানভাবে চলতে 
থাকে। কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই তখন আলিপুর সেপ্টণল 
জেলে । দেশবন্ধু, তার একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনঃ নুভাষচন্দ্র, হেমন্ত- 
কুমার সরকার, বারেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ এবং আরো অনেকেই তখন একত্রে এখানে ছিলেন। জেলে 
বসে তারা সকলেই রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা আলোচনা করতেন 
এবং কারামুক্তির পর তারা কোন্‌ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবেন, সে 
বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হোত। সুভাষচন্দ্র সেসব 
আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। 


দেশনায়ক স্থভাষচন্জর ৩১ 


“দেশবন্ধু তখন থেকেই আইন পরিষদে প্রবেশ করে সেখান 
থেকে এবং বাইরে থেকে কি করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
চালাতে পারা যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে চিস্তা করছিলেন এবং 
কর্মক্ষেত্রে তার চিন্তাকে রূপ দেবার জন্ত মনকেও প্রস্ত করে 
ফেলেছিলেন ।”৮ বলা বাহুল্য, তার এই নুতন কাধক্রমে সুভাষচন্দ্র 
খুব উৎসাহ বোধ করেন। জেলে বসেই দেশবন্ধু একখান নিজন্ব 
ইংরেজা পত্রিক প্রকাশের কথাও চিস্ত। করেন- _নিজন্ব পত্রিকা 
ব্যতীত নিজেদের কথ শের সামনে উপস্থিত কর! যায় না। তখন 
তাদের নিজন্ব কাগজ বলতে ছিল “বাঙ্গলার কথা, । কিন্তু বাঙল৷ 
সাপ্তাহিক কাগজ দিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায় 
না। অনু; মেমব কাগজ তখন ছিল, সেগুলি দেশবন্ধুর বিরুদ্ধ- 
দলের কাগজ এবং এসব কাগজে দেশবন্ধুর কাধকলাপের সমর্থনে 
আদে কিছু লেখা হোত না। সেইজন্ই একখানি ইংরেজী 
দৈনিক কাগজের প্রয়োজন তারা অনুভব করলেন। এরই 
পরিণতি ছিল শারত-1খখ্যাত “ফর ওয়ার্ড" (7107?26) 4 )। 

,(নতারা যখন জেলে তখন গান্ধা হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে 
দিলেন । বিহারে গোরক্ষপুব জেলায় চৌরিচৌরার ঘটনাই ছিল এর 
প্রধান কারণ। কংগ্রেম কমীরা এখানে হিংসাত্মক আচরণ করেছিল 
এবং তারই প্রতিবাদে গান্ধী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন 
প্রত্যাহার করেন। ফলে অসহযোগ আন্দোলন নিশষ্প্রভ হয়ে 
গেল। জেলে বসে নেতারা এই সংবাদে যারপরনাই বিস্মিত ও 
ক্ষুব্ধ হলেন। এতদিন গান্ধী ধৃত হননি, কিন্তু যেই তিনি আন্দোলন 
প্রত্যাহার করেন অমশি কয়েক সপ্তাহ পরেই (১৯২২, মার্চ ১ তিনি 
বন্দা হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কংগ্রেমের এই নীতিতে 
দ্েশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র ছজনেই অসন্তষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 
ন্থভাষচন্দ্র লিখেছিলেন £ “10 5০800 0172 01:06: 0: 760052, 
105 1১20 0010110 21000051857 ড723 16520171178 100111778 


৩২ দেশনায়ক স্ভাবচঙ্জ 


00100 85 1706101705 515016 01 2 52181015. এই প্রসঙ্গে 
লিস্টার হাচিনসনও তার "76 71778)776 ০7 £76 7128০%9 গ্রন্থে 
অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। 


জেল থেকে বেরিয়ে বন্যাত্রাণের কাজে সুভাষচন্দ্র আত্মনিয়োগ 
করলেন । তখন উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা দেখ দিয়েছে । তিনি 
বন্তাত্রীণ সমিতির সম্পাদক নিবাচিত হলেন। এই প্রসঙ্গে তার 
এক সতীর্থ ও সহকর্মী লিখেছেন £ “ন্ুভাষবাবুর শরীর তখন সুস্থ 
নয়, তবুও সে সময়ে তিনি সেখানকার সেবার কার এমনভাবে 
পরিচালন। করেন যে সারা বাঙলাদেশে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। 
স্থভাষচন্দরের সংগঠন কাজে কোনোখানে ফাঁক থাকত না। খাদ্য 
সরবরাহ বিভাগ, সেবা-শুশ্রাধ৷ বিভাগ, বন্যাবিধবস্ত অঞ্চলে চিঠিপত্র 
খিলির জন্ঠ ডাকবিভাগ, সংবাদ সংগ্রহ ও সাহায্য বিতরণ বিভাগ 
ইত্যাদিতে উত্তরবঙ্গ বন্াত্রাণ সমিতির কাজে দেশবাসী স্ৃভাষবাবুর 
ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল ।” 

আর্তের সেবায় স্থনাম কিনলেন সুভাষচন্দ্র । 

অতঃপর বাঙলাদেশের রাজনীতিতে তার স্থান সুদৃঢ় হোল। 

বন্তা রিলিফের কাজ চলেছিল ছ'মাস। তারপর কলিকাতায় 
ফিরে এসে আবার তিনি “বাঙলার কথা” প্রকাশ করার জন্ত ব্যস্ত 
হয়ে উঠলেন। “হরি ঘোষ শ্ত্রাটের একটি বাড়ির নীচের তলায় 
একটা ট্রিভল মেসিন নিয়ে “বাঙ্গলার কথা” প্রকাশ আরম্ভ হোল-_ 
দৈনিক পত্রিকা হিসাবে । সে সময় কিছুদিনের মধ্যে এই 
কাগজের চাহিদা এমন বেড়ে যেতে লাগল যে হকারদের ভীড়ে 
ত্রস্ত হয়ে থাকতে হোত। ম্ুভাষচন্দ্র নিজে দাড়িয়ে থেকে কাগজ 
বিলি করে দিতেন ।” 

এর পরেই আমরা শ্ৃভাষচন্দ্রকে দেখতে পাই স্বরাজ্যদল ও 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র র্‌ 


“ফরওয়ার্ড: পত্রিকার সংগঠনের কাজে । সে-বছর (১৯২২) গয়া 
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দেশবন্ধু। গান্ধী তখন 
জেলে। এই অধিবেশনেই দেশবন্ধু তার আইন সভায় প্রবেশের 
নীতি ঘোষণা! করেন ও কংগ্রেস থেকে যাতে এই নীতি সমথিভ 
হয় সেজন্য আবেদন জানান। আইন পরিষদে প্রবেশ করার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তিনি যখন কংগ্রেসমঞ্চ থেকে প্রস্তাব তুললেন 
তখন এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন পরাজিত হয়ে ক্কুন্ধ 
হলেন কিন্তু নিরৎসাহ হলেন না। সেখানেই তিনি “্যরাজ্য দল, 
নামে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নুন দল গঠন করেন। কংগ্রেসের 
দীর্ঘ হতিহাসে ইহা! একটি স্মরণীয় ঘটনা । জওহরলাল নেহরুর 
পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেপ্দিন দেশবন্ধুর এই প্রয়াসে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন ও সহযোগিতা করেছিলেন । স্বরাঁজ্যদলের তিনিই 
ছিলেন সভাপতি । 

তখন দেশে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে ছৈত শাসন 
(1015701,5) চলছে । পুরাতন দিনের কংগ্রেসেপ মডারেট নেতাদের 
অনেকেই তখন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। সুরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তখন বাঙলার অন্ততম মন্ত্ী। ১৯২৩ সালের নিবাচনে 
স্বরাজ্যপল প্রতিদ্বন্দিতা করতে চাইলো । বাঙলাদেশে স্বরাজ্যদল 
গঠন ও দলের মুখপত্র 17০9072 পত্রিকা! প্রতিষ্ঠ। ব্যাপারে সেছিন 
স্থভাষচক্দ্র যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, আজ তা হয়ত অনেকে রহ 
জান নেই । এই উপলক্ষে তার সংগঠনী শক্তির পরিচয় পেয়ে 
দেশবাসী মুগ্ধ হয়। স্বরাজ্যদলের উদ্ভব হয় ১৯২২-এর ভিসেম্বকে 
আর ফরওয়ার্ড পত্রিক! প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের অক্টোবর 
মাসে । প্রধান সম্পাদক-_চিত্তরগন দাশ । কাগজ পন্রিচালনা ক 
সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হয়েছিল স্বভাষচন্দ্রের ওপর । তিনি তখন বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক | স্বরাজ্যদল তখন সংখ্যায় 
পরিপুষ্ট হয়ে বাঙলা কংগ্রেষের একটি বৃহত্তর অংশ অধিকার করে 


৩ 


৩৪ দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্ 


বসেছে। বাঙলাদেশে সেদিন দেশবন্ধু প্রতিষটিত, সুভাষচন্দ্র 
পরিচালিত এই দৈনিক ফরোয়ার্ড পত্রিকাখানি যে অভিনন্দন 
পেয়েছিল, ইতিপূর্বে কোনো কাগজের ভাগ্যে তা; যে ঘটেনি একথা 
জোর করে বলা যায়। পরিচালনার কাজ ভিন্ন, অনেক সময় 
স্থভাষচন্দ্র কাগজের জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধও লিখতেন । তার 
নিজের লেখা একটি সম্পাকীয় খুব স্মরণীয় হয়ে আছে; সেটির 
নাম ছিল “৬/1,0 16117109699 ড1)012)+?--"কে কাকে ভয় 
দেখায়”? নিবন্ধটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে শাসক ও শাসিতের 
মধ্যেকার পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও পরাধীন জাতির প্রতি 
স্ুসভ্য ও স্বাধীন জাতির গীড়নের বর্ণনা । 

এই প্রসঙ্গে তার এক সহপাঠী ও বন্ধু লিখেছেন £ “সুভাষচন্দ্র 
তার নিজের কাগজ “ফরোয়ার্ড, পত্রিকায় যে নানাবিধ নৃতনত্ব 
প্রবর্তন করেছিলেন তার জন্য আমাদের দেশের সংবাদপত্র বিশেষ- 
ভাবে খঝণী'*.ফরওয়ার্ডেই সবপ্রথম যেমনভাবে ঘটনাগুলি ঘটে 
সেগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানর প্রথ। বজিত হয় এবং বক্তৃতার 
অথবা দৈনন্দিন ঘটনার উৎকৃষ্ট অংশগুলির প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে 
দেওয়া হয়। সমগ্র কাগজখানির সংবাদ পরিবেশন ও মূল সুরটি 
যাতে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে সে বিষয়ে 
সর্বদাই সতর্ক থাক1 হোত ।-**এইভাবে সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে 
নৃতনত্বের প্রবর্তন করেন এবং তাকে জীবস্ত ও আকর্ষণীয় করে 
তোলেন ।” 

স্রভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ের অনেকগুলি 
দিন এই পত্রিকার সঙ্গে বিজড়িত। এই কাগজের জন্য তিনি 
পিবারাত্র কি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন তার চমতকার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেছেন তারই অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্ুপ্রসিদ্ধ কবি 
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তার “মুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র” 
নামক গ্রন্থে । ইংরেজী 7০727 ভিন্ন, এ একই সময়ে স্বরাজ্যদল 
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আরো হুখানি কাগজ বের করেছিলেন, যথা--সাপ্তাহিক 
'আত্মশক্তি' আর দৈনিক “বাঙ্গলার কথা” । “ফরোয়ার্ড পত্রিক। 
সম্পাদনে আর একজনের নাম স্মর্তব্য ; তিনি বিখ্যাত দেশকম্ী ও 
সাংবাদিক সত্যরঞ্রন বী। 
বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে স্বরাজ্যদল আশাতীতভাবে 
জয়লাভ করল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও একটি শক্তিশালী 
খ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে স্বরাজ্যদল স্থান পেল। ১৯২৪ সালেই 
ন্বরাজ্যদলের হাতে এলো কলিকাতা পৌরসভা । এই বছরের 
ফেব্রুয়ারী মাসে চিত্তরঞ্জন পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন। 
দেশবন্ধুর নির্দেশে এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র পৌরসভার নির্বাচনে 
বিনা 'প্রতিদ্বন্দিতায় সভ্য নিরাচিত হলেন এবং তিনিই এর প্রধান 
কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন। “এ পদের বেতন ছিল তিন হাজার টাকা, 
কিন্তু সুভাষচন্দ্র দড়হাজার টাকার বেশি গ্রহণ করতেন না এবং 
সে টাকাও খরচ হোত ছুঃস্থ ছাঁত্রকর্মী ও কল্যাণকর্ধে নিযুক্ত বিবিধ 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। মাত্র অল্পদিনের জন্য কর্মকর্তার পদে কাজ 
করবার সুযোগ পেলেও তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন” 
তা পৌরসভার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে । এইসময়ে পৌরসভার 
কাজ নিয়ে তিনি এমন তন্ময় থাকতেন যে, কিছুকালের জন্য তাঁকে 
রাজনৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে আর দেখা যায়নি । 
এইসময় পুরাতনদিনের সন্ত্রাসবাদ আবার দেখ! দেয়। ১৯২৪ 
সালের মার্চ মাসে গোগীনাথ সাহা নামে এক বিপ্লবী যুবক 
কলিকাতার জনবহুল অঞ্চল চৌরঙ্গীতে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন 
শ্বেতাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করলেন। বিচারে তার ফাসী হয়। মৃত্যুর 
পূর্বে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গোগীনাথ বলেছিলেন, 
“মা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন ভারতবধের মায়েরা তোমার 
মতোন ছেলেদের জন্ম দেন*-***.আমার রক্তের প্রতিটি বিন্কু যেন 
ভারতের প্রতি গৃহে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।” স্বরাজ/দল 
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এই হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করলেও, গোণীনাথ সাহার এই 
উদ্দীপনাময়ী বিবৃতি সেদিন যে মুভাষচন্দ্রকে অনেকখানি 
অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল, এ আমর! সহজেই অনুমান করতে 
পারি। বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে, এই সন্দেহের 
ওজুহাতে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বেঙ্গল অভিন্তান্জের বলে 
সুভাষচন্দ্র অন্যান্য কংগ্রেস কমীের সঙ্গে ধৃত হন । *[76 আ৪$ 
81:725050 85 010০ 016 01)6 11056 0817521015.,__-তাার এক 
ইংরেজ জীবনচরিত-লেখক এই মন্তব্য করেছেন। কিস্তুকি জন্য যে 
তিনি “বিপজ্জনক” বাক্তি বলে সরকারের চক্ষে সেদিন গণ্য হয়েছিলেন, 
প্রকাশ্য বিচারে সরকার সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হননি । শুধু 
পুলিশের গুপ্ত রিপোর্টকেই তার] সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন । 

প্রথম ছু'মাস তাকে বিনা বিচারে আলিপুর সেণ্টাল জেলে 
আটক রাখা হয়; তারপর কিছুদিন বহরমপুর জেলে এবং অবশেষে 
একেবারে সুদূর ব্রন্মদেশে মান্দালয় জেলে নুভাষচন্দ্রকে স্থানাস্তরিত 
করা হয়-_ইন্সিন জেলেও কিছুদিন তিনি ছিলেন। দীর্ঘ ছুটি 
বছর নির্বাসনে অতিবাহিত হয়। এইসময় মান্দালয় জেলে তার 
সঙ্গে সত্যেন্দ্রন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ 
প্রমুখ আরো আটজন রাজবন্দী ছিলেন। দিমলায় বসে দেশবন্ধু 
সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তার সহকর্মীদের গ্রেফতারের সংবাদ পান এবং 
অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ফিরে 
এসে পৌরসভার এক বিশেষ সভায় সরকারী স্বৈরাচারের প্রতিবাদ 
করে যে বক্তৃতা করেন তা তার রাজনৈতিক জীবনের বহু 
স্মরণীয় বক্তৃতার মধ্যে একটি । সেদিন পৌর প্রধান হিসাবে তিনি 
বলেছিলেন £ 

৪৮5০1510125 10217 1] 0006 ০0170 25 00010 00 
825১ এ 1052 1005 01865] 10৬০ 105 16620010, নু ভ1]] 
18৬6 006 11506 60100219882 105 ০012 29175. 
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ম্বভাষচন্ত্র প্রমুখ প্রধান কর্মীদের এইভাবে অকন্মাৎ গ্রেফ হার 
কা, ৪ বেশ বেঝা গেল যে, স্বৈরাচারী সরকার তখন নানাদিক দিয়ে 
দেশবন্ধু ও তার স্বরাজাদলকে জব্দ করার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। 
দেশবন্ধৃকে কেন্দ্র ₹রে তখন প্রকাশ্যে যে বিপুল রাজনৈতিক চেতনা 
এবং নেপথ্যে যে বৈপ্লবিক জাগরণ বাঁঙলাদেশে দেখা দিয়েছে, 
সরকার যেন তারই আ্োত রুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। 
স্ভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করার আরো একটি কারণ ছিল। 
স্বরাজ্যদলের কর্তৃত্বে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পৌরসভা থেকে 
নাগরিক টন্নতি ও জনকল্যাণ সাধনের জনা মেয়র হিসেবে দেশবন্ধু 
যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে 
সুভাষচন্দ্র সেগুলিকে কারক্ষেত্রে রূপায়িত করার দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন। কণ্নভার গ্রহণ করেই তিনি যে কৃতিত্ব সেদিন 
দেখিয়েছিলেন, সেটা সরকারের মনঃপৃত ন৷ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। 
এই অপ্রত্যাশিত দমননীতি দেশের মধ্যে ভীষণ অসস্তোষের 
সৃষ্টি করল। এরই ফলে নৈরাশ্টে ও বেদনায় দ্রেশবন্ধু ভেডে 
পড়লেন। কর্মীরা কারারুদ্ধ, সরকারের দমননীতি সমানভাবেই 
চলছে ; এমন অবস্থায় দেশবন্ধু নিজেকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ 
করলেন। তিনি তার প্রিয় কর্মীদের মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে 
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পরলেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন £ “তার সঙ্গে শেষ 
দেখা হয় আলিপুর জেলে । তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে 
বহরমপুরে বদলি হব। বিদায়ের সময়ে আমি তার পায়ের ধূলো৷ 
নিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে বোধহয় অনেক দিন দেখ! হবে না ।+ 
তিনি উত্তরে হেসে বললেন, “ন।, আমি তোমাদের বেশি দিন জেলে 
থাকতে দিচ্ছি না। হায়! তখন কি আমিজানি যে আমার 
কথা৷ এত বেশি সত্য হয়ে ঈাড়াবে-_অদৃষ্টের কি পরিহাস ।” 


১৯২৫, ১৬ই জুন, মঙ্গলবার । 
দাজিলিঙ-এ দেশবন্ধুর গৌরবময় জীবনের অবসান হোল । 
জীবনের প্রদীপ্ত আহুতিতে সাঙ্গ হোল তার মাতৃপৃজ।। 
দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বিদ্রোহী-কবি নজরুল লিখেছিলেন £ 
“কাটার ম্বণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ব-শতদল, 
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণতল, 
সম্্রমে নত পুজারী মৃত্যু ছি'ড়িল সে শতদল-_ 
শ্রেষ্ঠ অর্থ্য অপ্িবে বলি" নারায়ণ-পদতল |” 
সজল নয়নে দেশজননী গ্রহণ করলেন এই শ্রেষ্ঠ অর্থ্য। মান্দালয় 
জেলে বসে সুভাষচন্দ্র পেলেন এই ছুঃসংবাদ। তরুণের প্রাণ 
হাহাকার করে উঠল-_গুরুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাবার 
স্থযোগ পর্ষস্ত তিনি পেলেন না। এই মর্মবেদন! বুকে নিয়ে তিনি 
লিখলেন £ “যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, খত্বিক, প্রধান পুরোহিত, 
যজ্ছের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 
ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার- এই ছুইয়ের চাপ তার 
পাধিব দেহ আর সহা করতে পারল না।” 
এইসময়ে জেল থেকে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্ত রাজবন্দীয়া মিলিত 
ভাবে দেশবন্ধু-পত্বী বাঁসস্তী দেবীকে সমবেদন! জানিয়ে যে মর্মস্পর্শ 


দেশনায়ক স্থুভাষচগ্র ৩৯ 


পত্রখানি লিখেছিলেন তাঁর থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল; 
“দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্িমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন- 
মধ্যাহ্নেই অন্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি, বিজয়মুকুট 
পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা 
করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ 
কয়িয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অস্তুরে শুষ্যতা ৷” 

ধার মধ্যে সুভাষচন্দ্র “পিতা, সখা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ” 
দেখতে পেয়েছিলেন, কারাগারে বসে সেই দেশবন্ধুর স্মৃতির ধ্যানেই 
তিনি তার অন্তরের শৃন্ত। ভরিয়ে তুললেন। 


১৯২৭, ১৬ই মে। 

সুভাষচন্দ্র ইনসিন্‌, জেল থেকে মুক্তি পেলেন। 

মান্দালয়ে ভান কারাজীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য । 
“১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্ত রাজবন্দীদের সঙ্গে তিনি 
প্রায়োপবেশন ([701066 50116) করেন-__কারণ কতৃপিক্ষ 
ছর্গাপৃজ1 প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য ব্যয়ভার বহন করতে অন্বীকৃত 
হন__৪ঠা মার্চ তাদের দাবী পূর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রায়োপবেশন 
ভঙ্গ করেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র এক পত্রে লিখেছেন £ 
“গভর্ণমেন্ট আমাদের ধর্মবিষয়ে দাবী খীকাঁর করিতে বাধা 
হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ 
বাৎসরিক ত্রিশ টাকা ৪11921)02 পাইবেন । ত্রিশ টাকা অতি 
সামান্ত এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলীইবে না, তবে যে 
01117017916 গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে 
এখন ম্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ-_ 
টাকার কথা সবক্ষেত্রে সর্বকাজে অতি তুচ্ছ কথ1।” 

বন্দীজীবনে ছুূর্গাপুজা করার ইচ্ছা তার হয়েছিল কেন? 
সুভাষচন্দ্র নিভেই এর উত্তর দিয়েছেন। মেজবৌদি বিভাবতী 
দেবীকে এক পত্রে তিনি সেইসময় লিখেছিলেন ; “কতদিন জেলে 
কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি মায়ের দর্শন পাই 
তবে সব ছঃখ সহা করতে পারব। ছুর্গামৃতির মধ্যে আমর! মা- 
স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও 
বিশ্বময়ী।” শুনেছি, পুজার তিন দিন তিনি জেলের মধ্যে শুদ্ধাচারে 
চণ্তীপাঠ করতেন । 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ৪১ 


ইনসিন্‌ সেপ্টণাল জেল থেকে সুভাষচন্দ্র যখন মুক্তি পেলেন তখন 
তিনি খুব অসুস্থ । ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা এক পত্র 
থেকে জানা যায় ষে, তখন তাকে চিকিৎসার জন্য রেঙ্কুনের ইনসিন্‌ 
ছেলে স্থানাস্তরিত করা হয়। তার শরীরের ওজন তখন বেশ কিছু 
কমেছে । বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের এই অবনতির 
সংবাদে তার আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসী সকলেই যারপরনাই উদ্বেগ 
বোধ করেন। এজন্য তার ছোটদাদ। ডাক্তার ম্নীলচন্দ্র বস্তু 
স্বয়ং একবার রেঙ্গুনে এসে কনিষ্ঠের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ডাঃ বন্থু 
ফিরে এসে একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন; এ 
রিপোর্টে তিনি ন্ুভাষচন্দ্রকে তার হৃতস্াস্থ্য লাভের জন্য যুরোপে 
হঞারল্যাণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। সরকার ডাক্তার বম্তর 
প্রদত্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করলেন না, যদিও ভার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জন 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন। এই রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তির জন্য দেশের সর্বত্র নানা সভা-সমিতি 
হতে থাকে। মান্দালয়ে বন্দী থাকাকালীন ১৯২৬ সালের শেষভাগেই 
তিনি যখন বঙ্গীয় আইন সভার অন্ঠতম সদ্য হিসাবে মনোনীত 
হয়েছিলেন তখন অনেকেই এই আশা করেছিলেন যে, এইবার 
সরকার হয়ত তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু তা হয় নি। 
আই -সভায় তার মুক্তির জন্তা দাবী করে এঁ সময়ে একটি প্রস্তাব 
গুহীত হয়েছিল। অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব কর! 
হয় ষে, শর্তাধীনে তারা সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে প্রস্থত আছেন। 
শর্ত ছিল এই ঃ মুক্তির পর স্ুভীষচন্দ্রকে স্বাস্থ্য অর্জনের জন্যা 
বিদেশে যেতে হবে এবং অডিন্তান্স আইন উঠে না যাওয়। পর্যস্ত 
অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্ত তাকে বিদেশেই অবস্থান করতে হবে। 
এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে তার অগ্রজ শরংচন্দ্রকে সুভাষচন্দ্র 
ষে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 

অবশেষে *১৬ই মে সুভাষচন্দ্র বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করলেন। 


৪২ দেশনায়ক সভা বচন্ত্র 


নভেম্বর মাসে তার স্বাস্থ্যের কিছুট উন্নতি দেখ! গেল। রাজনৈতিক 
কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। 
এই গৌরব সেদিন তার প্রাপ্য ছিল। ১৯২৮ সালে সুস্থ হয়ে 
তিনি সাইমন কমিশনের বিরুছে। দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয় 
তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিকাশে 
পরবর্তা ধাপ কি হতে পারে, তা বিবেচনা করবার জঙ্গ ব্রিটিশ 
পার্পামেণ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করেন। স্যর জন সাইমন 
ছিলেন এর সভাপতি ; সেইজন্য ইতিহাসে ইহা “সাইমন কমিশন? 
নামে খ্যাত হয়েছে । এই কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্ত ঘ্বহীত 
হয়নি, সেইজন্য কংগ্রেস থেকে ইহা! বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
অবশেষে সরকার এই কমিশনের সঙ্গে এক ভারতীয় কমিটি 
নিযুক্ত করেন। জাতীয় দল ইহা জাতির আত্মসম্মীনের পক্ষে 
হানিজনক মনে করেন। 

জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেসব 
বক্তৃত৷ প্রদান করেন সৈগুলিব মধ্যে তার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী 
এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টর্ূপেই আভাসিত হয়েছে, দেখা 
ষায়। তার এই সময়কার বক্তৃতাগুলি ধার গভীরভাবে আলোচন৷ 
করেছেন তারাই জানেন কী অদম্য স্বাধীনতাস্পহ! এবং সেই 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কী স্মপরিকল্পিত চিন্তা সেদিন এই তরুণের 
মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। কংগ্রেসের বিগতদিনের প্রসিদ্ধ নেত৷ 
ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল (গান্ধীর সংস্পর্শে আসবার বন পূর্বে 
দ্রেশবন্ধু স্বয়ং এ র শিষ্য ছিলেন ) একদা বলেছিলেন £ “4৯ ৪9৮160 
19901020 1)95 1১0 701101০3.” এইবার স্বভাষচন্দ্র বললেন- “4. 
87116061806 1395 170601315 006 70116105.” নবীনের চিন্তার 
এই বলিষ্ঠত৷ সকলকেই মুগ্ধ করল। পৃথিবীতে এমন কোনো 
ক্ষমতা নেই যা ভারতবর্ষকে আর শৃঙ্খলমুক্ত রাখতে পারে-"' 
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ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত, আমরা শুধু সময়ের অপেক্ষায় 
আছি।” তার এইসব আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কথার মধ্যে জাতি যেন 
খুজে পেল তার নেতাকে । 

বাঙলার ছাত্রসম্প্রদায়ের ওপর দৃষ্টি পড়ল স্থুভাষচন্দ্রের। এই- 
সময়ে তিনি নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসমিতি গঠনে সচেষ্ট হন ও দেশের 
কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে 
থাকেন। ব্যাপকভাবে ছাত্রসম্প্রদায় গঠনের প্রয়াস এদেশে সেই 
প্রথম । এইসময় তিনি নিখিল-ভারত যুবসমিতি গঠনেও যত্ববান 
হয়েছিলেন । ১৯২৮ সালের মে মাসে তিনি মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক 
সম্মেলনের পুনা অধিবেশনে সভাপতি নিরাচিত হন। দেশবন্ধুর 
রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তার 
প্রাধান্য ক্রমেই পরিলক্ষিত হতে থাকে । ১৯২৭ সালটি স্ুভাষচন্দ্রের 
জীবনে আরো একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর 
ডিসেম্বর মাসে তিনি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে একত্রে কংগ্রেসের 
জেনারেল সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। 


১৯২৮ | 

এ-বছর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল । সভাপতি-__ 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ; অভ্যর্থনা সমিতির মভাপতি-_-দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত । অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, সেই বছরে 
পণ্ডিত মতিলাল সভাপতি হতে প্রথমে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। 
তিনি চেয়েছিলেন একজন তরুণ এ পদে নির্বাচিত হয়। তার 
নিজের কথা এই ছিল £ “0 ৪3 0006 01826 006 01165001072 
০6 2909115 11 0102 ০01905 5130010 102 1)217060 ০৬6] 0০ 
চ05218861 10610.” তার ইচ্ছা ছিল, হয় বল্পভভাই প্যাটেল, ন! 
হয় পুত্র জওহক্পলালকে কংগ্রেস-সভাপতির পদে নিবাচন করা হয়। 
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মতিলালের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল সত্য; কিন্তু ১৯২৯ সালে 
দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কার কথ! 
তুলে এবং একটি সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র মুশাবিদা কথার জন্ম 
মতিলালের ন্যায় একজন প্রধান ও অভিজ্ঞ নেতার যে বিশেষ 
প্রয়োজন, সেই যুক্তি প্রদর্শন করে সুভাষচন্দ্র তাকে যখন একখানি 
পত্র লিখলেন তখন তিনি তার মত পরিবর্তন করেন। সুভাষচন্দ্রের 
এই চিঠির তারিখ ১৮ই জুজাই, ১৯২৮ এবং এটা তিনি লিখেছিলেন 
তাঁর ১নং উড্বার্ণ পার্ক বাসভবন থেকে । এ চিঠিতে মভিলালকে 
তিনি আরও লিখেছিলেন £ *্০0]০10956 23500180101) ড/10]) 
019০ 7011 8790 7001105 0£ 01১০ 9৮/818] [98109 1$ 0106 ০0: 
9০৬ ০1:8] 199850159 201 ড10101) ০00 08006 15 001৬2139211 
80067069016 10, 0015 70:০1])০6.৮ তার মত-পরিবর্তনের পক্ষে 
এই যুক্তিটাও খুব প্রবল ছিল। দেশবন্ধুর স্মৃতিপৃত বরাজ্যদল 
স্ুভাষচন্দ্রকে তখন সবদাই অন্থপ্রাণি৬ করতে। ৷ 
ংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এত বড় অধিবেশন আর কখনো 
দেখা যায়নি। এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এফ বিরাট স্বচ্ছা- 
সেবকবাহিনী এবং এর সর্বাধিনায়ক বা জেনারেল অফিসার 
কম্যাপ্ডিং ছিলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। তার দেশবাসী দেখল 
স্থভাষচন্দ্রের এক নূতন মুতি। “কংগ্রেসের হ্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগঠনের মূলে ছিল সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত 
ও নিয়মানুবতিতার প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা । পোষাকে আমাকে 
চালচলনে প্রত্যেক স্েচ্ছামেবকের মনে সেদিন তিনি যে ভাব ও 
প্রেরণা উদ্ধদ্ধ করেছিলেন তার উৎস ছিল সুভাষচন্দ্রের নিডের 
অন্তরে। কে জানে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পরিকরনার 
সুক্রপাত এইখানে কিনা 1” 
শুধু স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়করূপে নয়, কংগ্রেসের এই 
অধিবেশনে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাই-ই 
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সেঙ্গিন তাকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এক অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা 
এনে দিয়েছিল । এই গুসঙ্গে তার “কগ্রেস ও বাঙ্গলা; গ্রন্থে ভেমেজ্ছ 
প্রসাদ লিখেছেন £ “এই অধিবেশনে এভাষচন্দ্র স্বরাজের যে ব্যাখ্য। 
করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা গৃহাত হয় নাই বটে কিন্তু পববর্তী 
লাহোর অধিবেশনে সভাপতির আমন হইতে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু সেই অভি প্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছিলেন 1” বাঙল৷ প্রতিনিধিদের 
শখপাত্র হরে $ভাষচন্দ্র সেদিন যখন “ভারতের আদর্শ পূর্ণ 
স্বাধীনতা”__-এই প্রস্তাব উ্থাপন করলেন সেদিন কংগ্রেসের বহু 
প্রবীণ নেতাদের মনে বিস্ময়ের চমক লেগেছিল । এই প্রস্তাব 
উপলক্ষ্য করেই গান্ধীর সঙ্গে স্মভাষচন্দ্রের মতবিরোধের প্রথম 
সুত্রপাত! উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র; গান্ধীর দাবী ছিল পূর্ণ 
গপনিবেশিক স্বায়ন্তশামন এবং এজন্য তিনি একবছর অপেক্ষা করতে 
প্রস্তুত ছিলেন। সেদিন একা সুভাষচন্দ্র গান্ধীর এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেছিলেন । এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবীর প্রস্তাবে সেদিন জওহরলাল শ্রভাষচক্্রকে প্রথমে 
সমর্থন কবেছিলেন, কিন্তু পরে গান্ধীব অনুরোধে তিনি তার মত 
পরিবর্তন করেন । শেষ পধন্ত গান্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। কিন্তু 
স্রভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের স্থচন! হোল এখান থেকেই । এই 
কাবণে বাঙলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধির নিকট তার জনশপ্রিয়তাও 
রদ্ধিপেল। এই বছরের আর একটি ঘটনা জামসেদপুরে ইস্পাত 
শ্রমিকদের ধমঘট | স্থভাষচন্দ্র এগিয়ে এলেন এবং এই ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করলেন। শেষ পর্যস্ত তারই মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের 
দাবী স্বীকৃত হয় এবং ধর্মঘট মিটে যায়। তার এই প্রয়াস সেদিন 
সর্বভারতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল । 

১৯১৯। সেপ্টেম্বর মাস। 

লাহোর জেলে দীর্ঘকাল অনশনের পর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার 
অন্ততম আসামী যতীন দাশের মৃত্যু হোল। তিনি ছিলেন কলিকাতা 
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কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অন্যতম ।) তার মৃত্যুতে দেশব্যাপী 
চাঞ্চল্যের স্যত্ি হোল। লাহোর থেকে বাঙলাদেশে যতীন দাশের 
মুতদেহ আনার ব্যবস্থা করলেন সুভাষচন্দ্র এবং কলিকাতায় তার 
শবযাত্রীর পুরোভাগে ছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তেমন 
বিরাট মিছিল এই শহরে আর দেখা যায়নি। 

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঘনিয়ে এলো! পরবর্তী সংকট । এই 
বছরের অক্টোবর মাসে বিলাত থেকে ফিরে এসে বড়লাট্‌ লর্ড 
আরুইন ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ধকে ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন 
দেওয়া হবে, কিন্তু তৎপূর্বে বিলাতের এক গোলটেবিল বৈঠকে 
এই বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচন! হবে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়ার পর এই বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হবে। 
কলিকাতা কংগ্রেমে ঘোষিত এক বছরের মেয়াদ তখন উত্তীর্ণপ্রায় ! 
দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অসস্তোৌষ বৃদ্ধি পেয়ে চরমে উঠেছে__ 
সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠল। সারাদেশে সংকটের একট। কালো 
ছায়। ঘনিয়ে উঠেছিল । স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করবার জন্য 
দেশবাসী উদগ্রীব, কিন্তু গান্ধী তখন খাদির প্রচার ও কুটীরশিল্লের 
প্রসার কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত । এইসময় সুভাষচন্দ্র ধীরভাবে 
গান্ধীর এইসব অরাজনৈতিক কাজের ধার! লক্ষ্য করে মনে মনে যে 
অধৈর্য হচ্ছিলেন, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। 

এই পরিবেশেই লাহোরে কংগ্রেষের বাংমরিক অধিবেশন 
বসল। এবার সভাপতি__জওহরলাল নেহরু । এই স্মরণীয় 
অধিবেশনে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত 
হয়। দাবী ঘোষিত হোল বটে, কিন্তু তারপর কি করা হবে সে 
বিষয়ে কোনে কারধক্রম কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেউ দিতে পারলেন 
না। “একমাত্র ন্ুভাষচন্ত্রই সেদিন বলেছিলেন, প্যারালাল 
গভর্ণমেন্ট ব৷ প্রতিদ্বন্বী সমান জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার 
প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা 
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হোক ।” ছুঃখের বিষয়, কার এই বলিষ্ঠ প্রস্তাব গ্রহণ করার মতোন 
বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব দেখা গেল কংগ্রেসের মধ্যে । সেদিন 
সভাপতি হিসেবে জওহরলাল সংগ্রমের আহবান জানিয়ে তার 
ভাষণে বলেছিলেন ঃ “কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুষায়ী এখন 
আমাদের সম্মুখে কেবল একটিমাত্র লক্ষ্যই আছে-_তাহা হঈতেছে 
পূর্ণ স্বাধীনতাঁ। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত অবিলম্বে আমাদের 
হত্গ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে ।**ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেম অথবা 
জনপাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হিংসার আশ্রয়েই আমর 
আমাদের দাসত্ব মোচন করিতে সমর্থ হইব, সেদিন আমরা 
নিঃসন্দেহে হিংসার পথ বাছিয়। লইতে কুষ্টিত হইব না। হিংসা মন্দ 
হইতে পাবে কিন্তু পরাধীনতা অধিকতর মন্দ ।” 

সহকর্মীর এই বলিষ্ঠ কথায় সকলের চেয়ে আশ্বস্ত হলেন 
স্থভাষচন্ত্র । সংগ্রাম! এই একটিমাত্র কথ! তার ধমনীতে ষেন 
প্রবাহিত করে দিল নৃতন উদ্দীপনা, আর মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল 
আশ! কংগ্রেমষের অধিকাংশ নেতাদের মধ্যে কিন্তু তখনো পর্যস্ত 
রয়েছে সংগ্রাম-বিযুখতার ভাব। এখন সংগ্রামই তো৷ দরকার, 
ভাবলেন মস্ুভাষচন্দ্র, কেনন! বনু-বিঘোষিত ওপনিবেশিক স্থায়ত্ত- 
শাসন কিংব। সর্বদলসন্মেলনে রচিত শাসনতন্ত্র_এর কোনোটাই তো 
আমাদের করায়ন্ত হোল না। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পাঞ্জাবের 
রাবি নদীর তীরে বধশেষ ও নববর্ধারস্তের শুভলগ্নে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব গৃহীত হোল । সংগ্রামের স্ৃচনার জন্য এবং এই প্রস্তাবে 
দেশবাসী কিভাবে সাড়া দেয় তা জানবার জন্য ১৯৩০ সালের 
২৬শে জানুয়ারি ভারতের সবত্র “ম্বাধীনত। দিবস" উদ্যাপনের নির্দেশ 
দেওয়া হোল। এই স্বাধীনতা দিবস পালনে জনগণের মধ্যে যে 
অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপন! দেখা গেল, তা নেতৃবৃন্দের মনে 
বিম্ময়ের সঞ্চার করল । এ যেনবাঁধ ভেঙে অকম্মাৎ বন্তার জল 
ছু'কুল ছাপিয়ে, উঠল। গান্ধী বুবলেন, লগ্ন উপস্থিত। লবণ 
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সতাগ্রহকে কেন্দ্র করে তিনি আবার আইন অমান্ট আন্দোলন 
আরম্ভ করবার জন্য কৃতসংকল্ল হোলেন। 

দেশবাপী এই আন্দোলন আরস্ত হয় ১৬ই মার্চ। 

সরকার বুঝলেন, ১৯২১-২২ সালের আন্দোলনের চেয়ে 
এবারকার আন্দোলন আরো! ব্যাপক হবে, কেননা দেশবাসী এখন 
অধিকতর সংঘবদ্ধ হয়েছে । সরকার আরো বুঝলেন আন্দোলন 
আরবরম্ত হওয়ার আগেই “সবচেয়ে বিপজ্জনক" মানুষটিকে আটক 
করাই সমীচীন; ২৩শে জানুয়ারি তার জন্মদিনে স্ুভাষচন্দ্রকে 
গ্রেফতার করা হোল। তিনি একটি স্বাধীনতা মিছিল পরিচালন! 
করছিলেন। বিচারে তার এক বৎসর কারাদণ্ড হোল । এই 
বছরেই তিনি নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩১ সাল পধস্ত তান এহ সংস্থার 
সভাপতি ছিলেন। এই বছরের আগস্ট মাসেই সুভাষচন্দ্র রাজবন্দা 
অবস্থায় কলিকাতা পৌরসভার মেয়র পদ্দে নির্বাচিত হন। এই 
বছরের একটি প্রধান ঘটনা-_রবীন্দ্র-জয়ন্তী । কবির সত্তর বৎসর 
পৃতি উপলক্ষে এই “জয়ন্তী-উৎসবের আয়োঞ্জন হয়। উৎসবের 
একটি অঙ্গ ছিল প্রদর্শনী ও মেলা। সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ, 'বদনাতত 
চিত্তে কবি তাই প্রতর্শনী ও মেল! বন্ধ করে দেওয়ার জন! উৎসব 
কমিটিকে নির্দেশ দিলেন । এ ছিল তার স্থুভাষ-প্রীতির নিদর্শন । 

তৃতীয়বারের মতোন ম্ৃভাষচন্দ্র কারাগারে গেলেন। যেদিন 
তার দণ্ডাদেশ হয় সেইদিনই আলিপুর কোর্ট থেকেই এক পত্রে তিনি 
বাসন্তী দেবীকে লিখলেন ;$ “আজ এক বৎসরের কারাদণ্ড আদেশ 
হয়েছে । বেশ আনন্দের সঙ্গে জয়যাত্রা করব রাজমন্দিরের দিকে |” 
এই এক বছর তিনি আলিপুর সেপ্টাল জেলেই আবদ্ধ ছিলেন। 
আলিপুর জেল তখন আইন-অমান্ত আন্দোলনে যোগদ্দানকারী 
বন্দীতে ভরে গেছে; তিনি তাদের সকলের সঙ্গে মেলামেশ।! 
করতেন। এইসময়ে একদিন জেল কতৃপক্ষের সঙ্গে বন্দীদের একটা 
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সংঘর্ধ হয় সংঘর্ষের কারণ হব্যবহার | সুভাষচন্দ্র তাতে হস্তক্ষেপ 
করতে গিয়ে প্রহ্ৃত হন এবং এর প্রতিবাদে তিনি অনশন পর্বস্ত 
করেছিলেন । অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো তার স্বভাবের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । এক বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে পরবতাঁ তিনমাস কাল 
আমর! তাঁকে নানা কার্ধে ব্যাপৃত দেখতে পাই, যথা, কর্পোরেশনের 
কাজ, শ্রমিক সমস্যার সমাধান এবং আইন-অমান্য আন্দোলনে ধু 
বন্দীদের শ্বাচ্ছন্দ্য বিধান । 

১৯৩১ । জানুয়ারি । 

উত্তরবঙ্গে তখন মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চলছে । 
সুভাষচন্দ্র এ অঞ্চলে যেতে চাইলেন, কিন্তু তার ওপর নিষেধাজ্ঞ। 
জারি হয়। তিনি ১৪৪ ধার। অমান্য করেই উত্তরবঙ্গে ভ্রমণ্জে 
বেরিয়ে পড়েন । পথিমধ্যেই তিনি আটক হন ও সাতদিনের জন্য 
বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দরণ্তত হন। একটি রেল স্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষে 
এই বিচার হয়েছিল । এলো ১৬শে জানুয়ারি, “ক্সাধীনতা দিবস ।, 
সুভাষচন্দ্র তখন মেয়র; পৌরসভা থেকে এক বিরাট মিছিল বের 
করে তার পুরোভাগে চললেন তিনি। এই মিছিলে পুলিসের 
লাঠিতে তিনি গুরুতরভাবে অহত হয়েছিলেন। পৃবাহ্নেই একজন 
উব্্বতন পুলিস অফিসার কে সাবধান করে দিয়েছিলেন এবং ২৬শে 
জানুয়ারির অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে অন্থুরোধ করেছিলেন। 
এর উত্তরে সুভাষচন্দ্র তাকে বলেছিলেন-_-”1€]] 5০0: 09935 6178 
[1 1]] 712210 0156 19৬৮.” তারপর কংগ্রেষের নীতি অন্তুযায়ী 
আদালতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না; তবে পূর্বরাত্রে জেল্‌- 
খানার হাজতে বাস করার ফলে সেখানকার অবস্থা যা তিনি প্রত্যক্ষ 
করেন, মেয়র হিসাবে তিনি আদালতে সেই বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ 
বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। পুলিসকো্ের বিচারে এবার তিনি 
ছ"মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । কিন্তু গান্ধী-আরুইন 


চুক্তির ফলে অস্ভান্ নেতৃবৃন্দসহ সুভাষচন্দ্রও শীঘ্র মুক্তি পেলেন। 
৪ 
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৬ই মার্চ, ১৯৩১। দিল্লীতে গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 
এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিলাতে 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসবে, মহাত্মা গান্ধীকে এবার সেখানে 
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দ্বিতীয় পরায়ের আইন-অমান্য 
আন্দোলন যে দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করে 
দিয়েছিল তার বড় নিদর্শন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন এবং “সীমাস্ত- 
গান্ধী” আবছুল গফফর খার গ্রেপ্তারের ফলে পেশোয়ারের ঘটন!। 
গান্ধী-আরুইন আলোচনার সময়ে সুভাষচন্দ্র কারারদ্ধ ছিলেন, 
নতুবা তিনি এই আপোষে বাধা দ্িতেন। নেহরু তখন গান্ধীর 
নিকট আত্মসমর্পণ করেছেনঃ কাজেই গান্ধীর আপোষমূলক 
মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করার সাহস একা স্ভাষচন্দ্রেরই ছিল। 

এবার কারামুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র বাইরে ছিলেন মাত্র দশমাঁস। 
এই সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা মেদিনীপুরের হিজলী বন্দী-নিবাসে 
দুজন রাজনন্দীর মৃহ্য। তখন এখানে বছুশত বাঙালি যুবক 
অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে 
প্রহরীদের বিরোধ হয়, এবং ছুইজন যুবক সিপাহীর গুলিতে নিহত 
ও বিশজন নৃশংসভাবে প্রন্ধত হন। এই ঘটনায় কলিকাতায় 
অত্যন্ত উত্তেজন! হয় । এই সংবাদে মর্মাহত হয়ে প্রতিবাদন্বরূপ 
স্থভীষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির সভাপতিত্ব ও কর্পোরেশনের 
অন্ডারম্যান পদে ইস্তফা দ্িলেন। মত শহীদদের শবদেহ 
কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর মন্ত্রমেণ্টের 
তলায় লক্ষাধিক লোকের একটি জনসভা হয়। সমগ্র বাঙালি- 
জাতির প্রতিভূরূপে এই স্মরণীয় সভায় সভাপতিত্ব করলেন 
রবীন্দ্রনাথ । হিজলীর গুলি চালন! ব্যাপারটিকে তিনি “শোচনীয় 
কাপুরুষতা৷ ও পশুত্ব” বলে ধিক্ত করলেন। 

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধী ফিরলেন শৃন্ত হাতে 
১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে । লগুনে গোলটেবিল বৈঠক চলতে 


দেশনায়ক স্থভাষচন্ত্র ৫১ 


থাকার সময়েই ভারত সরকার কংগ্রেমী আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
ব্যাপকভাবে দমননীতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। 
গান্ধী এর কিছুই জানতেন না। জাহাজ থেকে নেমেই গান্ধী 
দেখলেন নেতাদের অনেককেই ইতোমধ্যে কারারুদ্ধ করা হয়েছে-__ 
বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমাস্তপ্রদেশ জরুরী অডিন্ঠান্মের কবলে । 
তিনি বুঝলেন শাস্তির আর কোনো সম্তাবনা নেই । তখন বড়লাট লর্ড 
উইলিংডন। গান্ধী শেষবার চেষ্টা করবার জন্য তার সাক্ষাৎ প্রার্থা 
হলেন। কিন্তু সরকার ৪১1 জানুয়ারি গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে এর 
প্রত্যুত্তর দ্রিলেন। বিচারে তার ছুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
স্থভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন বোন্বাইতে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ; 
১র' জানুয়ারি তারিখে কল্যাণ রেল-স্টেশনে ১৮১৮ সালের তিন 
আইনে তিনি আবার বন্দী হলেন। এইসময়ে তার স্বাস্থ্য ভাল 
ছিল না। সেজন্য গ্রেপ্তার করার পর তাকে পরপর সিওনি, 
জববলপুব, মান্রাজ, ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাস ও লক্ষৌতে বলরামপুর 
হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তিনি যেদিন ধৃত হন, তার ঠিক 
ছ'দিন আগে বন্ধু দ্িলীপকুমারকে এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন £ 
“0 5090 806 61০ 1095 0৫ 11061 ৪180 €1)6 5018.06 ০07 
£:220:010 7 [6 50, 500 17)030 085 0106 [0:109. 4৯170. 016 
[07102 0: 11021:65 19 901721115 2190 5203:818709,” 

“স্বাধীনতার মূল্য ছুঃখকষ্টভোগ ও ত্যাগ” । 

সেপ্দিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ধারা লিপ্ত ছিলেন তাদের মধ্যে 
এমন আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথ! আর কেউ বলতে পারেন নি। 
অথবা স্বাধীনতার মূল্য দিতে স্ুভাষচন্দ্রের মতোন আর কেউ-ই 
প্রস্তুত ছিলেন না। যদি থাকতেন, তা'হলে দেশের ইতিহাস 
১৯৩১-৩২ সালেই ভিন্ন রূপ ধারণ করত। ১৯৩২-এর শেষে তার 
স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা গেল। মাদ্রাজে গিয়ে ডাক্তার নীলরতন 
সরকার ও 'বিধানচন্দ্র রায় তাকে পরীক্ষা করেন। সরকারী 
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ডাক্তারও ছু'জন উপস্থিত ছিলেন । পরীক্ষক্দের রিপোর্ট জানা গেল 
যে, তার শরীরে যক্ষ্ার লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে এবং তাকে অবিলম্বে 
বিদেশে কোনে একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত। অবশেষে 
সরকার তাকে চিকিৎমার জন্য যুরোপ পাঠালেন। ১৯৩৩-এর 
২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং ১১ই মার্চ ভিয়েনাতে 
ডাক্তার ফার্থের (101. দ্:6৮) স্যানাটোরিয়ামে ভতি হন। 
কিছুকাল পরে এখান থেকে তিনি একটি হোটেলে চলে আসেন 
এবং তখন তিনি বিঠলভাই প্যাটেলের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে আসেন। 


১৯৩৩ | 

ভিয়েনার হোটেল ছ্য ফ্রাসে। এইটিই শহরের মাঝখানে লাল 
রঙের বিখ্যাত হোটেল। ভারতের ছুই নেতা--তরুণ সুভাষচন্দ্র 
আর বৃদ্ধ বিঠলভাই প্যাটেল (ইনি সর্দার বল্লপভভাই প্যাটেলের 
অগ্রজ; ইনিই একসময়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের স্পীকার 
ছিলেন ) সেই সময় একসঙ্গে এখানে থাকতেন । দু'জনেই অসুস্থ । 
মুরোপের ইতিহাসে তখন হিটলারের আবির্ভাব এক তুমুল 
পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। স্থৃভাষচন্দ্র গভীরভাবে 
আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ পেলেন এইখানে । 
প্রবীণ প্যাটেল ও নবীন সুভাষচন্দ্র ছু'জনেই বুঝলেন ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য এই আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার 
দিন এসেছে-_ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হওয়ার দিন সমাগত । 
ভিয়েনায় বসে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাও তার! 
দু'জনে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। 

এপ্রিল মামে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীর যেসব পন্ত্র বিনিময় হয় 
তাঁর থেকে বোবা গেল যে, তার মধ্যে আগেকার সেই সংগ্রামী 
মনোভাব আর নেই, এখন তিনি আপোষের জন্ হাত বাড়িয়েছেন। 
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গান্ধী তখন য়েরবাদ। জেলে । জেলে বসেই তিনি ইংলগ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার! 
( 92900001981 ৪ 10 ) সম্পর্কে সংবাদ পেলেন। বর্ণহিন্দু ও 
অনুন্নত ( তপশিলী ) হিন্দুর শ্রেণীভেদ করা হয় এ বাঁটোয়ারায়। 
হিন্দুদমাজের মধ্যে এই ভেদনীতি গান্ধী মানতে চাইলেন না এবং 
এর প্রতিবাদে তিনি ম্ৃবত্যুপণ অনশনব্রত গ্রহণ করেন। এ ঘটন৷ 
১৯৩২-এর ২০শে সেপ্টেম্বর মাসের । এই অনশনের পরিণতি 
হরিজনদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের রফা। যা ইতিহাসে 'পুণ! চুক্তি” নামে 
খ্যাত। এরপর থেকেই গান্ধী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে 
অস্পৃপ্ততা নিবারণ আন্দোলনে ঝু'কলেন। গ্রন্বাস্থ্যের কারণে 
গান্ধীকে তখন মুক্তি দেওয়া হয়েছে। জেলের বাইরে এসে তিনি 
আইন-অমান্ত আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন। 
মেই সময়ে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে একটি 
সুন্দর উত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন £ “03817017101 91507019 1,0 
06 :2£521060. ৪5 21) 010 05916595 101506 06 10101710010, 

_ আন্দোলন প্রত্যাহার করা আমি আত্মসমর্পণের মামিল বলেই 
মনেকরি। আপনার কি মত? নুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধ 
প্যাটেলকে । উত্তরে তিনি বলেন, মে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নই | 

_-তবে আস্থন আমর] দু'জনে মিলে একট বিবৃতি দ্বিউ । 

_বেশ কথ]। 

বিবৃতি রচনা করলেন সুভাষচন্দ্র । ভাবের অস্পষ্টতা নেই, 
ভাষার কুজঝটিক| নেই । শাণিত তরবারির মতোন এ্রেদীপ্ত ভাষায় 
বিরচিত সেই বিবৃতি বৃদ্ধ প্যাটেল অনুমোদন করতে একটু 
ইতস্ততঃ করলেন। ভাষাটা আর একটু মোলায়েম এবং স্ুুরটা 
আরে! একটু নরম করা যায় না? 

__না। সংগ্রামকে সংগ্রাম বলাই উচিত। আপাধ-মালোচনার 
ভেতর দিয়ে ইতিহাসে কোনে যথার্থ পরিবর্তন কখনে। আসেনি। 


৫৪ দেশনায়ক স্থভাসচন্তর 


(০16৪1 017217562 11710156015 1585 6৮৪1 9661 201)16৬24 
95 ৫1503351079) 

-যদিবিপ্লব আসে? যদি রক্তপাত হয়? 

--তাতে কিছুই যায় আসে না। স্বাধীনতালাভের জন্য রক্ত 
দিতে ভারতবর্ষ এখন প্রস্ত । ( “[17019 ০210. ৮০1] ৪010 €0 
0101176 ৪.1010900 58.011906 101: 1)61 11021901010. ) 

বিপ্লবী বাঙলার এঁতিহা আজ যেন মূর্ত হয়ে উঠল ম্থভাঁষচন্দ্রে 
চেতনায়। প্যাটেল আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না। 
সেই এতিহাসিক বিবৃতির উপসংহারে সুভাষচন্দ্র লিখলেন £ ৮06 
10110 06 1)01)-000721:86101 711] 179৬০ €0 0০ 010210560 
1000 ৪127012 10111090)0 022 2150. 002 85106 001 0:০০0000 
০ ৮০ ০০ 00 ৪11 2:01205.৮ তারপর তিনি সেট! প্যাটেলের 
হাতে তুলে দিলেন এবং তিনি তাতে স্বাক্ষর করলেন। ১৯৩৩, 
৯ই মেতারিখে স্বাক্ষরিত এই বোস-প্যাঁটেল বিবৃতি ভারতবধেৰ 
স্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দলিল |* 

সেদিন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বৃদ্ধ প্যাটেল যেন নবীন ভারতের 
এক অশান্ত বিদ্রোহী আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন 2 “07615 55290:5 01061071170 06 50010£ 
[0019.... 16 02 5005 ৪1:2 01015055 ৬7190 081) ৮৮6 00 
০0৮ 026: ০0 0190 1 বোস-প্যাটেল বিবৃতির মধ্যে 
স্পষ্টভাবেই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল গান্ধী-নেতৃত্বের নিন্দা এবং ইহা 
প্রকাশিত হওয়ার পর সকলের মনে এই ধারণা হয় যে, এইবার 

ংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দিন এসেছে এইবার একজন নৃতন 
নেতার প্রয়োজন। 


* এই ঘটনাটির সাক্ষী ছিলেন আলফ্রেড টায়ার্নর নামে একজন মাফিন 
সাংবাদিক । ১৪৪৪, ১১ই মার্চ তারিখের 52/৮22)/ 1 206%275 
795/ পন্ত্রিক। দ্রষ্টব্য । 


নভেম্বর, ১৯৩৪ । 

তখন সবেমাত্র “িগ্ডিয়ান স্ট্রাগল্‌ঠ বইখান! প্রকাশ করেছেন 
সুভাষচন্দ্র, এমন সময়ে একদিন নভেম্বরের শেষাশেষি মায়ের কাছ 
থেকে টেপিগ্রাম এলে পিতার অশ্রস্থতার ছুঃসংবাদ বহন করে। 
পিতার সংকটজনক পীড়ার সংবাদে তিনি যারপরনাই বিচলিত বোধ 
করলেন। তিনি চিরদিন পিতৃ-মাতৃভক্ত সম্তান। বিশেষ করে 
পিতার প্রতি তার শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীম! ছিল না। তারই জন্য 
জানকীনাথকে চিরকাল উদ্বেগ ভোগ করতে হয়েছে, এজন্য 
নুভাষচস্দ্রন মনে অন্ুশোচনার অন্ত ছিল না। গার অনেক চিঠির 
মধে) এর ইঙ্গিত আছে। আজ তাই অন্ুস্থ পিতাকে দেখার জন্য 
তিনি অস্থির হালেন। গভর্ণমেণ্টের বিনা অন্ুমতিতেই যুরোপ ত্যাগ 
করে তিনি ভারতবধ অভিমুখে রওনা! হলেন । ৩রা ডিসেম্বর করাচী 
পৌছে মংবাদ পেলেন আগের দিন তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে । 
দমদম বিমানর্ঘণটিতেই তীর প্রতি অন্তরীণের আদেশ দেওয়। হয়-__ 
সেই সঙ্গে মায়ো একটি আদেশ দেওয়া হোল যে, সাতদিনের 
মধ্যেই তাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু পরে তাকে 
পিতৃশ্রাদ্ধ পর্স্ত কলিকাতায় থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । 
শ্রাদ্ধারদি শেষ হওয়ার পর ১৯৩৫, ১০ই জানুয়ারি তিনি আবার 
চিকিৎসার জন্য যুরোপে চলে যান। এসেছিলেন বিমানে, ফিরে 
গেলেন জাহাজে । 

স্থভাষচন্দ্রের 1116 17,217 9/77046 বা “ভারতীয় সংগ্রাম? 
বইখানি লগুনের এক পুস্তক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ 
সালের নভেম্বর মানে । ভারতবর্ষে এই বইয়ের প্রবেশ দীর্ঘকাল 
যাবৎ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা স্থভাষচন্দ্রের আত্মচরিত, কিন্ত নেহরুর 
আত্মচরিতের মতোন তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের 


৫৬ দেশনায়ক স্থভাষচন্্র 


কাহিনী এই বইতে স্থান পায়নি। এ বই যথার্থই ভারতীয় মুত্ি- 
গ্রামের ইতিহাস । সেই পলাশির যুদ্ধের পর থেকে এই দীর্ঘকাল 
বন্ধনে-বেদনায় ভারতের আত্ম মুক্তির জন্য কিভাবে ব্যগ্র হয়েছে, 
তারই বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। স্ুভাষচন্তর 
নিজের কথা বিশেষ কিছুই বলেন নি--তিনি শুধু ভারতীয় মুক্তি” 
গ্রামের গতি-প্রন্কৃতি অনুমরণ করে এই সংগ্রামে কংগ্রেসের 
ভূমিকা কি, তা অন্বধাবন করে কতকগুলি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন। গান্ধীর ছুর্বলনেতৃত্ব ও তার আপোষমূলক মনোভাবের 
এমন বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে আর কেউ করতে পারেন নি। এই হিসাবে 
স্ুভাষচন্দ্রের বইখানির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং সে দিন ইঠা 
রচনা করা ও প্রকাশ কর! বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভাবতে 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণেই বইখানি প্রকাশিত 
হয়; কেনন। এর এক বছর পরেই এমন একটি নৃতন শাসনতন্ত্র ,ই 
দেশে প্রবতিত হয় যাকে নেহরু স্বয়ং 401591:01 0£ 5197১? বা 
“ধাসত্বের সনদ' বলে সেদিন অভিহিত করেছিলেন। উনিশটি 
অধ্যায়ে সমাপ্ত “ভারতীয় সংগ্রাম সুভাষচন্দ্রের সুপরিণত 
রাজনৈতিক চিন্তার ফল হিসাবে গণ্য করা! যেতে পারে । একখানি 
বই তিনি গান্ধীর কাছেও পাঠিয়েছিলেন। 
এখানে একটি কথা উল্লেখ্য । জওহরলালও তাঁর আত্মজীবনী 
লেখ। শেষ করেন ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বইখানি 
প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে । একই 
সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও নেহরুর বই প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতের 
পরবর্তা রাজনীতিতে তা যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, 
সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নেহরুর মানস-জীবনের, বিশেষ 
করে তার রা্নৈতিক চিন্তার উৎপত্তি, বিকাণ ও পরিণতির ইতিহাস 
হোল তার আত্মচরিত ; অন্থদিকে স্ভাষচন্দ্রের “ইপ্ডিয়ান স্টাগল” 
হোল তার স্বাধীনতাবোধের বলিঠ অভিব্যক্তি; নেহরুর মতোন 


দেশনায়ক স্থভাষচন্জ ৫৭ 


স্থভাষচন্দ্রের মানস-জীবনও মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিবর্তন 
ধারার এতিহাসিক চেতনায় অন্ুরঞ্জিত। কি এতিহামিক বোধ ও 
উচ্চ আদর্শবাদ থেকে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা স্পৃহা, তার রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি তার আত্তর্জীতিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল 
তা বুঝতে হলে এই বইখানি অবশ্যই পাঠ করতে হয়। গ্রন্থের প্রথম 
খণ্ডের আলোচনা কাল ১৯৩৪ সাল পধস্ত; এর দ্বিতীয় খণ্ডের 
আলোচনা কাল হোল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল পধস্ত। ১৯৪১ 
সালের এপ্রিল মাসে তিনি যখন জার্মানিতে অবস্থান করে আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর সংগঠনের কাজে ব্যক্ত ছিলেন সেই সময়ে কিছুদিনের 
জন্ত অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টিনে বসে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ কাজ শেষ 
করেন । গ্রন্থের প্রথম খণ্ড €বরুবামাত্র এককপি তিনি জওহরলালকে 
পাঠিয়েছিলেন ও তার মতামত জানতে চেয়েছিলেন । জার্মানির 
হফগাসটিন নামক স্থান থেকে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৫ তারিখে 
নেহরুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, নেহরু 
তার বই সম্পূর্ণ পাঠ করেছিলেন এবং সন-তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি 
ভুলত্রাস্তির কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। নুদূর বিদেশে 
যে অবস্থার মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়, তাতে এটা স্বাভাবিক 
ছিল। 

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক প্রতিভার এই অবিনশ্বর কীতির সঙ্গে 
এক বিদেশিনী মহিলার নাম জড়িত আছে। তিনি শ্রীমতী শেক্কেল 
(ঢা701611 77, 901721901) 5 এই গ্রস্থরচনায় তার সাহায্যের 
কথা গ্রন্থের স্ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র সক্কৃতজ্জচিত্তে স্বীকার করেছেন। 
ভিয়েনাতেই স্থভাষচন্দ্ের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয় 
শেষে দাম্পত্যবন্ধনে পরিণত হয়েছিল । সেই ইতিহাস শ্থবিদিত। 


৫৮ দেশনায়ক স্ুভাষচন্্ 


বলেছি, যুরোপে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র যেমন গভীর 
মনোযোগ সহকারে সেখানকার ঝটিকাবিক্ষুবন্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তেমনি ভারতের স্বপক্ষে অন্যান্য স্বাধীন 
রাষ্ট্রের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও উপলঙ্ধি 
করলেন তিনি । তিনি আরো বুঝলেন যে, ভারতের অনুকূলে উদ্দিক্ত 
আস্তর্জাতিক অভিমত ভিন্ন ভারত সাম্রাজ্যের উপর ব্রিটিশের দৃঢ়- 
মুষ্টিকে কিছুতেই শিথিল করা যাবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই 
সময় তার লেখনী অশ্রান্তভাবে পরিচালনা করেছিলেন । ফুরোপ- 
প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের তিনি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতেন 
যে তার! যেন কখনো ভূলে না যায় যে, তারাই ভারতের 'প্রকৃত 
রাষ্ট্রদূত এবং তিনি একটি ছাত্রসমিতিও গড়ে তুলেছিলেন । এই সমিতি 
মারফং তিনি যুরোপ-প্রবামী ভারতীয়দের মধ্যে বথেষ্ট প্রচার কাধ 
চালিয়েছিলেন। এছাড়া যখনই পারতেন সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক 
সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং রাষ্ট্র 
প্রধানদের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । ডাঃবেনিস, মুস্তাফা 
কামাল পাশা, ডি ভ্যালেরা, রোম] রোল, হিটলার, রিবেনট্রপ, 
মুসোলিনী প্রভৃতি অনেকেই ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্থভাষচন্দ্রের 
আত্তরিকতায় তার প্রতি যারপরনাই শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। একবার 
নাৎসী-অধিনায়ক হিটলারকে তিনি বলেছিলেন ; 403110911) 19 
0101 08010101091 2172]05. ৬৬০ 11] 9051)6 10615 ড/1)601061 
5০. 98191501:6 05 01000.” এইভাবে বালিন, রোম, প্রাহা, 
ওয়ারশ, ইস্তাম্বুল, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট প্রতি স্থান একাধিকবার 
পরিভ্রমণ করে স্থভাষচন্দ্র যখন ১৯৩৬ সালের মার্চমাসে দেশে 
ফিরলেন তখন তার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, যুরোপে 
যুদ্ধ আসন্ন। তার স্বাস্থ্যের তখন অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। 

ইতোমধ্যে গান্ধী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেকখানি সরে 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ৫৯ 


গিয়েছেন এবং গ্রামোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । অনেক 
কংগ্রেন নেতাও তার সঙ্গে এই কাজে যোগদান করেছেন। ১৯৩৫-এর 
শাসন-সংস্কার আইনে পরিণত হয়েছে । নির্বাচন আসন্ন! কংগ্রেস 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ঠিক করেছে এবং অত:পর শাসনতা স্ত্রিক 
পথেই সে অগ্রসর হবে। ১৯৩৬ সালের রাজনৈতিক ভারতবর্ষের 
একাংশ তখন সগ্ধ মোহভঙ্গের ফলে অবসাদগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি। দেশের 
স্বখীনতা অর্জনের জন্য অসংখ্য দেশকম্ী কারাবরণ করেছেন, 
শাসকবর্গের অমানুষিক নির্যাতন সন্য করেছেন। তাঁরা দেখলেন, 
আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায় ভারতবধষে নবগঠিত 
সমাজতন্ত্রীদল তখন আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । তথাপি 
দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সেপ্দিন আত্মকলহ ও পারস্পরিক 

চা কিজিন- 29 পানি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন ঠিক করলেন। জওহরলাল তখন নূতন 
কংগ্রেম সভাপতি সাব্যস্ত হয়েছেন__তিনিই সুভাষচন্দ্রকে দেশে 
ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। সুভাষচন্দ্র তখন 
অশ্পিয়ার বাদগাস্টিনে ছিলেন। মার্চ মাসে যখন তিনি তার প্রত্যা- 
বর্তনের সংকল্প ঘোষণ। করেন তখন একদিন সুভাষচন্দ্র ভিয়েনাস্থ 
ব্রিটিশ কনসাল মারফত ভারতমচিবের কাছ থেকে এই মর্মে এক 
সতর্কবাণী পেলেন যে, দেশে ফিরলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে । 
০০ ০80806 06০0 60 1:500910. ৪৮ 115075”- ব্রিটিশ 
কনসালের চিঠির শেষে ভারতসরকারের এই উদ্ধত নির্দেশ 
স্ভাষচন্দ্রকে এতটুকু বিচলিত করল না। পরম ঘ্বণার সঙ্গে তিনি 
উপেক্ষা করলেন এই সতর্কবাণী | 

এইসময়ে সুরোপ পরিত্যাগের প্রাক্কালে এক ন্ুদীর্থ পত্রে তিনি 
জওহরলালকে এই সরকারী নিষেধাজ্ঞ। অমান্য করা সম্পর্কে ষে সব 
কথা লিখেছিক্সেন সেগুলির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে দেশে 


টি ধেশলায়ক স্ভাষচন্্র 


ফিরবার জন্য তার ব্যাকুলতা। এই চিঠির তারিখ ১৩ই মার্চ, 
১৯৩৬। এ পত্রে তিনি লিখেছেন £ “এই মুহুর্তে আমার ইচ্ছা যে 
আমি এই আদেশ অমান্য করে দেশে ফিরে যাই। তুমি আমাকে 
কি পরামর্শ দাও? তোমাকে এই বিষয়ে চিঠি লিখবার কারণ এই 
যে, তুমি ছাড়! আমার বিশ্বাসের পাত্র এখন আর কেউ নেই। 
আর সময় এত কম যে, এই ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকে উপদেশ 
চেয়ে পাঠানো অসম্ভব ।...এখন দেশে ফিরে যাওয়া মানেই 
কারাবরণ। অবশ্য-_-£0117£5 60 01150101795 165 19010110 0011105 
810 61০1০ 15 1200001) (0 06 5210. 11) 99৮9101 01 06151178£ 
৪1 0981018] 0106] 11156 (1015. 

স্বভাষচন্দ্রের যে সংকল্প সেই কাজ । 

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬। 

স্ভাষচন্দ্র বোম্বাইতে পৌছলেন। 

সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে 'গ্রফতার করা 
হয়। তাকে অভ্যর্থনার জন্য ধারা এসেছিলেন তারের উদ্দেশ করে 
সুভাষচন্দ্র বললেন-__ 47:26] ৮.০ 085 0: [13019 3 6০০00700 
1517৮.” সুভাষচন্দ্রের গ্রেফতারে এদেশে এবং ইংলগ্ডে তুমুল 
প্রতিবাদ উঠল, কিন্ত বুথা। তবে এবার আটক করে তাকে কোনো 
জেলে রাখা হয়নি । কিছুকাল দাজিলিঙ-এ রাখার পর কাশিয়াং-এ 
তার মধ্যম অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে অন্তরীণ রাখ! হয়েছিল । 

১৯৩৫ সালের লক্ষৌ কংগ্রেমে ভার সতীর্ঘ জওহরলাল দ্বিতীয়- 
বারের জন্তক সভাপতির পর্দে নিবাচিত হয়েছিলেন। ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে এসময়টা ছিল খুব সংকটজনক। কাজেই 

গ্রে সভাপতি হিসাবে জওহরলালকে তখন খুব পরিশ্রম করতে 

হোত। তখন অল্প কিছুদিন হয় যুরোপে তার জীবনসঙ্গিনী 
কমলার মৃত্যু হয়েছে, তার উপর কংগ্রেসের চাপ। স্বভাবতই 
স্থভাষচন্দ্র তার জন্য উদ্বেগ বোধ করেন এবং বন্দী অবস্থায় দাজিলিঙ 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ৬১ 


থেকে. তিনি এই সময়ে জওহরলালকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন 
তার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয়েছে। 
এই চিঠির তারিখ ৩০শে জুন ১৯৩৬ । জওহরলাল তখন স্বল্পকাল 
বিশ্রামের জন্য মূশৌরী এসেছেন । সেই পত্রের একস্থানে সুভাষচন্দ্র 
লিখছেন £ শা 009 18076 01080 5০00 11] [0006 50281) 5001- 
5216 600 177001, 10 7111 1706 16119 210 016 1 5০00 178৬6 
৪ 01:88]:00.3.” এই চিঠির শেষাংশে জওহরলালের কাছ থেকে 
পড়বার জন্য তিনি কয়েকখানি বই চেয়ে পাঠান-_পৃথিবীর 
সমসাময়িক কালের সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইতিহাস-সংক্রাস্ত বঈ। 
এট তালিকার মধ্যে র্যালফ ফকু প্রণীত ও সদ্য প্রকাশিত “চেঙ্গিস 
খান বইখানির নামেরও উল্লেখ ছিল। বন্দীজীবনেই তিনি অধ্যয়নের 
অবসর পেতেন এবং সেই সময়ে বই পড়তেনও প্রচুর । রাজনীতি 
ও ইতিহাস সংক্রান্ত বই-ই ত্র প্রিয় ছিল। 

১৭ই মার্চ, ১৯৩৭। 

স্থভাষচন্দ্র বিনাশর্তে মুক্তি পেলেন। 

১৯৩৫-এর আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত সগ্ধ নির্বাচনছন্দে কংগ্রেস 
জয়লাভ করেছে এবং সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীনভা গঠনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে । সুভাষচন্দ্র এই বিষয়ে কোনো উৎসাহ প্রকাশ 
করলেন না বা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে কোনো অংশ গ্রহণ করলেন 
না। তিনি পাণপ্রাবের সিমল। পাহাড়ে অবকাশযাপনের জন্য চলে 
গেলেন। এখানে তিনি অক্টোবর মাস পরস্ত ডাক্তার ধরমবীর ও 
তার পত্বীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন । জওহরলাল এরই মধ্যে 
দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন (১৯২৯ ও ১৯৩৬ ), সুভাষচন্দ্র 
একবারও হননি, অথচ সেই সময়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে 
নবোদিত বূর্ধের মতো! তার দীপ্যমান জনপ্রিয়তা দেখে গান্ধী স্বয়ং 
বিস্মিত হলেন। নানা প্রাদেশিক কংশ্রেম থেকে স্ুভাষচন্দ্রকে 

গ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি করার জন্ত গান্ধীর কাছে 


৬২ পেশনায়ক স্ুভাষচন্জ্র 


প্রস্তাব আসতে লাগল । গান্ধী জানতেন জওহরলাল তার অনুগত 
বলেই তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার পেয়েছেন; অন্যদিকে 
স্বভাষচন্দ্র বিদ্রোহী_-ঙাকে স্বমতে আন! তার সাধ্যে কুলায়নি । 
তথাপি, গান্ধী চিস্তা করলেন, তাঁকে যদি কংগ্রেমের সভাপতি 
করা যায়, হয়ত এই বিদ্রোহী বশ্ততা স্বীকার করে জওহরলালের 
মতোনই তার অনুগত হবেন। কিন্ত পরবর্তী ইতিহাস ইহাই প্রমাণ 
করে দিয়েছে যে, এ ছিল গান্ধীর ছবরাশা। ব্বমত-প্রধান ব্যক্তি 
সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কারো বশত স্বীকার কর! বা কারো অনুগত হয়ে 
চল! একেবারেই অসম্ভব ছিল। 
যাইহোক, ড্যালহৌসীতে থাকার সময়েই সুভাষচন্দ্র ও 
গান্ধীর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তারই মধ্যে তাকে 
প্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি করার আভাস ছিল । 
তারপর কলিকাতায় ফিরে তিনি কয়েকটি বৈঠকে গান্ধীর সঙ্গে 
মিলিত হন এবং ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিত্বের জন্য মনোনয়ন 
গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। এরপরই তিনি যুরোপ যাত্রা করেন 
এবং ছয় সপ্তাহকাল বাদগাস্টিনে অতিবাহিত করে তিনি ১৯৩৮ 
জানুয়ারিতে কিছুদিনের জন্য ইংলগ্ডে অবস্থান করেন। লগুনে 
তিনি মিস্টার য্যাটলি, মিস্টার আর্নেস্ট বেভিন ও স্যর স্ট্যাফোর্ড 
ক্রীপস কর্তক অভ্যথিত হয়েছিলেন। লগুন থেকে তিনি জানুয়ারির 
শেষভাগে কলিকাতায় ফিরলেন। 


১৯৩৮ । 
সুভাষচন্দ্রের জীবনে তথা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় বৎসর । তিনি তখন জনপ্রিয়তার শিখরে যখন তিনি 
গ্রেস সভাপতির পদে নিধাচিত হলেন। তিনিই কংগ্রেসের 
প্রথম বিদ্রোহী সভাপতি । তখন তার বয়স একচল্লিশ বছর । 


দেশনায়ক স্ভাষচন্ত্র ৬৩ 
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দেশ সত্যিই তখন সুভাষচন্দ্র বস্থুর মতোন একজন মনে-প্রাণে 
সংগ্রামা নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কামনা করছিল। সেই ১৯২১ সাল 
থেকে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন এবং গান্ধী- 
প্রমুখ দক্ষিণ পন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে বারবার 
তার মতবিরোধ হয়েছে । গান্ধীর অহিংসনীতির সারবত্তা তিনি 
কোনোদিনই বুঝতে পারেন নি। তিনি বারবার বলেছেন £ 
“৬৬1)1]10 0106 0001005 05 169905১006০ 1980615 216 
130,” দশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের 
বিষয় নির্বাচনী কমিটির এক অধিবেশনে তিনি প্রকাশ্ঠেই বলেছিলেন 
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কংগ্রেস তথ গান্ধী-নতৃত্বের গতি ও প্রকৃতি পধবেক্ষণ করে 
নুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ৮7176 615616 
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নুভাষচন্দ্রের অভিমতই পোষণ করতেন, কিন্ত শেষ পধস্ত গাস্বীর 


৬৪ দেশনায়ক স্থৃভাবচন্ত্র 


সন্মোহনী প্রভাবের ফলে ভারতের রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রী নেহরুর 
মৃত্যু ঘটেছিল। একা স্ুভাষচন্দ্রকেই সেদিন গান্ধীর বিরোধিতা! 
করতে হয়েছিল । 

১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্র দেখলেন গান্ধী তার বিলুপ্তপ্রায় নেতৃত্ব 
অনেকখানি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন এবং সাতটি প্রদ্দেশে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার দরুণ দলের উপর তার প্রভাব আগের 
চেয়ে অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এগুলির উপর তারই ছিল 
যোলআনা নিয়ন্ত্বণ-ক্ষমতা। তেমনি গান্ধীও এইবার যেন উপলব্ধি 
করলেন যে, স্থভাষচন্দত্রকে আর উপেক্ষা করা চলে না । কংগ্রেষের 
তরুণ ও বামপন্থী সদন্তদের মধ্যে তার প্রভাব স্ুম্পষ্ট এবং দেশের 
একটি বৃহৎ অংশ যেন তারই নেতৃত্ব কামনা করছে । এই 
অবস্থাতেই যখন কলিকাতায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় তখন 
আলোচনার বিষয় ছিল-_উভয়ের মধ্যে এক্য স্থাপন। নূতন 
শাসনসংস্কারে কংগ্রেসকর্তৃক মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সুভাষচন্দ্রের প্রবল 
আপত্তি ছিল। আপত্তির কারণ £ যে স্বল্লক্ষমতা তারা লাভ 
করেছেন তার ফলে মন্ত্রীত্ব ও কংগ্রেস উভয়ের মধ্যেই ছুর্নীতি প্রবেশ 
করার সম্ভাবনা আছে। দেশশাসনেই তাদের ক্ষমতা নি:শেষিত 
হবে, বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জনে তাদের প্রয়াস স্বভাবতই 
শিথিল হয়ে আসবে । ন্ুভাষচন্দ্রের মূল বক্তব্য ছিল এই যেঃ 
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৬৮89 ভা012.” 

কিন্ত গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র যখন তার 
প্রস্তাব অন্থসারে কংগ্রেস-সভাপতি হতে স্বীকৃত হলেন তখন 
তার মনের মধ্যে এই চিন্তাই প্রবল হয়েছিল যে, ফুরোপে যখন 
যুদ্ধ আসন্ন তখন কংগ্রেমের মধ্যে কোনো রকম বিরোধ থাক 
উচিত নয়। তাছাড়া, গান্ধীর সঙ্গে একটি বিষয় তিনি একমত 
ছিলেন যে, নুতন শাসনতস্ত্ে প্রস্তাবিত ঢ০067:8007 ব1 যুক্তরাষ্ট্র যদি 


দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্র ৫ 


প্রবতিত হয় তা'হলে দেশশাসনের প্রকৃত ক্ষমত ব্রিটিশের হাতেই 
থাকবে-__-এই প্রস্তাব বর্জন করতেই হবে এবং তা করতে হলে 
এক্যের প্রয়োজন । এঁক্য ভিন্ন প্রন্কৃত স্বাধীনতা কোথায়? 
এইসব নানাবিধ চিস্তার ফলেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীর অন্থুরোধে 
কংগ্রেসের কর্ণধার হতে সন্মত হয়েছিলেন । 


১৯৩৮ । ১৯শে ফেব্রুয়ারি । 

হরিপুরায় কংগ্রেষের ৫১তম অধিবেশন বসল! এবার 
সভাপতি-_ন্ুভাষচন্দ্র বসু । প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল তার 
রাজনৈতিক অভিষেক । একান্নটি বলদ-বাহিত যানে একাল্সটি 
তোরণের তল! দিয়ে চললেন কংপ্রেস-সভাপতি | ছুইধারে দাড়িয়ে 
অগণিত জনতা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের নবীন নেতাকে জানাল 
তাদের উচ্ছুসিত 'অভিনন্দন । নানাদিক দিয়েই হরিপুর কংগ্রেসের 
সভাপতির ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য । সমগ্র কংগ্রেস-নীতি তিনি 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলেন। 
ভাষণের গোড়াতেই তিনি স্বরূপরাণী নেহরু, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
বন্থু এবং ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর 
শোক প্রকাশ করেন। বাঙলার অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের 
প্রতি ছিল তার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি শুধু গুপন্তাসিক ছিলেন 
না, ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও কংগ্রেস-সেবক। স্থভাষচন্দ্রও 
শরৎচন্দ্রের পরম "ম্সহের পাত্র ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 
মাসিক বস্থমতীতে শরৎচন্দ্রের "স্মৃতি কথা” পাঠ করে বিমুগ্ধ চিন্তে 
সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে তাকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন 
তা স্মরণীয় হয়ে আছে। 

এই ভাষণে তিনি দেশের মুক্তিসংগ্রামে কংগ্রেস তথা গান্ধীর 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথ! উল্লেখ করে বলেছিলেন : “আজকের 

৫ 


৬৬ দেশনায়ক স্থুভাষচন্্ 


জনসংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হোল কংগ্রেস। ভারতের জাতীয় 
প্রেমের পতাকাতলে দেশের সমস্ত লোকের সমবেত হওয়। 
উচিত..-ভারতের স্বাধীনতার জন্ত, ভারতের এক্যের জন্য মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে ।৮ সবশেষে তিনি 
বললেন £ “আমাদের এই সংগ্রাম কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে নয়-_পৃথিবীর সমস্ত সাপ্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করাই হোল 
আমাদের লক্ষ্য । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এরই মূল্লাধার । কেবলমাত্র 
ভারতবর্ষের জন্য নয় পৃথিবীর সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য আমাধের 
এই সংগ্রাম । কারণ আমি বিশ্বাম করি-_ভারতবধ স্বাধীন হওয়! 
মানেই পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন মন্ুষ্যজাঁতির মুক্তি ।” 
রাজেন্দ্রপ্রমাদ (১৯৩২ সালে বোম্বাই কংগ্রেমের ইনি সভাপতি 
ছিলেন।) সত্তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন। স্থভাষচন্দ্র বন্ুর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হরিপুর কংগ্রেসে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা 
দিয়েছিল |” এই উদ্দীপনাব হেতু ? হেতু স্ভাষচন্দ্র স্বয়ং। কংগ্রেসের 
মধ্যে তখন প্রবল দলাদলি ; দলীয় প্রাধান্যের কাছে তখন দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থ একরকম তুচ্ছ হয়ে যেতে বসেছে । দেশে কোনো 
আন্দোলন নেই, আন্দোলন করার ইচ্ছাও নেই নেতাদের। মন্ত্রীত্র 
গঠন করে কংগ্রেসের একাংশ তখন আন্দোলন থেকে দূরে সরে 
গিয়েছে । স্বাধীনত। অর্জন করতে হবে-_-এই ইচ্ছাট। পর্ধস্ত জাতি 
হারিয়ে বসেছে । নেতাদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবের পরিবর্তে 
শাসকজাতির সঙ্গে আপোষ করার আগ্রহটা যেন তখন ক্রমশই 
প্রবল হয়ে উঠছিল । এই পরিবেশে সভাপতির পদে স্থভাষচন্দ্রের 
নির্বাচন স্বভাবতই উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল । 
সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি এখন সুভাষচন্দ্র ওপর । 
ংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের শাসক সম্প্রদায় প্রসন্ন 
মনে গ্রহণ করতে পারলেন নাঃ নব-প্রবতিত শাসনতন্ত্রের তিনি 
ছিলেন প্রবল বিরোধী । বৈপ্লবিক ভাবধার।য় কংগ্রেষের পুরানো 


দেশনায়ক সুভাষচন্র ৬৭ 


কাঠামোকে ভেঙে নৃতন করে গড়বার যে স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখে 
এসেছেন, ভিয়েনার হোটেলে বসে যার পরিকল্পনা তিনি রচনা 
করেছিলেন, এতদিনে সেই স্বপ্ন সফল করার সুযোগ পেলেন তিনি 
কংগ্রেমের কর্ণধার হয়ে। ঝটিকার বেগে তিনি ভারতের এক 
প্রাস্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত পরিভ্রমণ করে জাতির স্তরে নূতন 
উদ্দীপনার সঞ্চার করতে লাগলেন। কৃষক, মজুর, বামপন্থী-_সকল 
দলের কর্মীকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত ও সংহত হওয়ার 
জন্য আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র । প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে 
কংগ্রেস প্রেমিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি” নামে অভিহিত করা হোত। 
পরাধীনতার মর্মজ্বালা বুকে নিয়ে তিনি সকলকে সংগ্রামশীল 
হওয়ার জন নির্দেশ দিলেন। বিস্ময়কর সংগঠনী শক্তি নিয়ে 
তিনি সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে 
লাগলেন। ইংরেজের মনে ত্রাসের সঞ্চার হোল। গান্ধী ও 
অন্যান্ত দক্ষিণপন্থী নেতার! উদ্দিগ্ন হলেন। গান্ধীর বিশ্বাম ছিল 
যে, সুভাষচন্দ্রের অস্তুরের বৈপ্লবিক আগুনকে তিনি অহিংসার 
জল ছিটিয়ে নিভিয়ে ফেলতে পারবেন। কিন্তু তিনি তুল 
করেছিলেন । গান্ধী-মুভাষ এঁক্য তাই আগের মতোনই সংকটজনক 
হয়ে রইল এবং ১৯৩৮ সাল যতই শেষ হয়ে আমতে লাগল ততই 
উভয়ের মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

১৯৩৯। 

বিশ্ব-ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় বৎসর । 

এইসময়কার যুরোপের অবস্থা সাক্ষাংভাবে পধবেক্ষণ করে 
জওহরল।ল তার আত্মচরিতে লিখেছেন 47015616 জা95 £1001) 
07616 2170. 60০ 207816170 50111176955 01786 ০00065 00: 
0১6 560:00% আর ন্ুুভাষচন্দ্র তো স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে, 
এই বছরটি অত্যন্ত মংকটজনক হবে-যুরোপে যুদ্ধ স্থনিশ্চিত। 
“ইংলগ্ডের বিপদ কংগ্রেসের সুবর্ণ স্থযোগ”-_ এই উক্তিটি তিনি এই 


৬৮ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


সময়ে বু জনসভার করতেন । বলতেন-_-এই সুযোগের সদ্যবহার 
করবার জন্ঠ ভারতবাসীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। গান্ধী ব গান্বী- 
অনুগামী নেতাদের কেউ-ই ষে এই সুযোগ গ্রহণের জন্ প্রস্তুত নন-__ 
্ুভাষচন্দ্রের তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি । কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তখন ক্ষমতার 
স্বাদ পেয়েছেন ; আর “হাই কম্যাণ্ড-_ধারা তাদের ওপর যুরুবিবয়ানা 
করছেন_-পরম উদাসীনতার মধ্যে তখন সমাহিত হয়ে রাজনৈতিক 
রোমস্থনে দিনাতিপাত করতে ব্যস্ত এবং তাদের অনেকেই তখন যুক্ত- 
রাষ্ত্রীয় শাসনতন্ত্রের পক্ষে আপোষ করতেও উদৃঞ্রীব ছিলেন। 

এই পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদ্দের 
জন্ঠ প্রতিদ্ন্দিতা করবেন ঠিক করলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধী ব৷ 
হাই কম্যাণ্ড-_-কারে। এতে সমর্থন ছিল না। মার্চ মাসে জববলপুরের 
নিকটবর্তী ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হওয়ার কথা৷ 
অনেকের ইচ্ছা ছিল এইবার মৌলান! আজাদ সভাপতি হন, আবার 
অনেকে দ্বিতীয়বারের জন্য স্থভাষচন্দ্রকেই সভাপতি করবার পক্ষে 
অভিমত প্রকাশ করলেন। আজাদ কিন্ত নিবাচনে দাড়াতে সম্মত 
হলেন না। সবসন্মতিক্রমে সভাপতি নিবাচিত হবেন--ইহাই 
কংগ্রেসের চিরাচরিত ধারা। কিন্তু আজ এই কথা বলার দিন 
এসেছে যে, সেদিন সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী নেতৃত্বে ভীত হয়ে গান্ধী 
এবং গান্ধীর নির্দেশে ওয়াকিং কমিটি স্ুুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বারের 
জন্য মনোনয়ন দিতে অসন্মত হলেন। মৌলানা আজাদ যখন 
রাজী হলেন না তখন জর্দার প্যাটেল যাদ্রাজের অজ্ঞাতনামা 
কংগ্রেসকমী পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করেন এবং 
শেষ পর্যস্ত তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র প্যাটেলের 
এই “চালেঞ্জঃ গ্রহণ করে নির্বাচনীদ্বন্বে অবতীর্ণ হয়ে গান্ধী 
তথ! ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত প্রার্থী সীতারামাইয়াকে বিপুল 
ভোটাধিক্যে পরাস্ত করে দ্বিতীয়বারের মতোন সভাপতি নির্বাচিত 
হলেন। স্বীয় মনোনীত প্রার্থার পরাজয়ে ক্ষুধ হয়ে গান্ধী সেই 


দেশনায়ক স্থভাষমন্ত ৬৯ 


সময়ে “হরিজন' পত্রিকায় লিখছিলেন--“পট্টভি সীভারামাইয়ার 
পরাজয় প্রকৃতপক্ষে আমারই পরাজয় ।” কিন্তু আমলে ইহা ছিল 
প্যাটেলের পরাজয় । সর্দার প্যাটেলেব এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে 


লিখেছেন ; “6 ৮৮০০] 705 0:০৪ 60 58 [1086 16 25 এ 
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1012 11) 0112 চ51)016 8:81.” ইহাই প্রকৃত সত্য । 

এখানে একটি ঘটন। উল্লেখ্য । সেই সময়কার আন্তর্জাতিক 
অবস্থা ও ভারতে কংগ্রেস সংস্থার আত্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং এর 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক যে ভুল বোঝাপড়! চলছিল, দূর থেকে 
এইসব পর্যবেক্ষণ করে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ বোধ করেছিলেন 
একঞন। তিনি রবীন্দ্রনাথ । তিনি এই সময়ে সুভাষচন্দ্র ও 
জওহরলাল জনকেই একবার শাস্তিনিকেতনে এসে তার সঙ্গে দেখ 
করতে বলেন । ১৮শে নবেম্বর, ১৯৩৮, তার তত্কালীন প্রাইভেট 
সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দ কবির নির্দেশমত জওহরলালকে যে 
পত্রখানি লিখেছিলেন তা থেকে আমর] জানতে পারি যে,দ্বিতীয়বারের 
জন্য ১৯৩৯ সালে স্থুভাষচন্দ্রই কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত 
হন--ইহাই ছিল কবির অভিপ্রেত। এ পত্রের একস্থলে লেখা 
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শ্ীতি সেই সময়ে গান্ধী ব। জওহরলাল কেউ-ই প্রসম্নমনে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। 


১*ই মাচ ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বলল । গান্ধী এই 
অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ন।; সুভাষচন্দ্র না। তিনি তখন 


নি দেশনায়ক স্থভাযচন্জ 


অনুস্থ। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির কাজ চলি নিলেন 
মৌলানা আজাদ এবং তার বক্তৃতা পাঠ করলেন আর একজন । 
কিন্তু বিরোধ দেখ! দিল সুভাষচন্দ্রের একটি প্রস্তাব নিয়ে। সুভাষচন্দ্র 
মনে করতেন যে, সমস্ত দেশ এখন ব্যাপক গণ আন্দোলনের জন্য 
প্রস্তুত । তিনি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতের দাবী মেনে নেওয়ার 
জন্য ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরমপত্ত্র দেওয়ার প্রস্তাব করলেন । 
এই প্রস্তাবের ফলে চরম সংকটের স্থষ্টি হোল। ত্রিপুরীতে বিষয় 
নির্বাচনী সভায় গোবিন্দবল্লভ পন্থ-কর্তৃক উত্থাপিত কুখ্যাত 'পন্থ 
প্রস্তাব" পাস হয়ে গেল__স্ুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত 
হয়। সেদিন তিনি অন্ুস্থ শরীরে মঞ্চের উপর বসেই তার 
প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে একটি নাতিদীর্থ বক্তৃতা করেন। এন 
বক্তৃতার একস্থানে তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতার লোভে আমাদের 
মধ্যে যেমন ছুনীঁতি ও ছূর্বলতা! এসেছে, নির্মমভাবে তাঁর মূলোচ্ছেদ 
করবার জন্য আমাদের উপায় নির্ধারণ করতে হবে ।” স্বাধীন 
ভারতের বর্তমান শাসকগণকে স্ুভাষচন্দ্রের এই সাবধান বাণী: 
একবার স্মরণ করতে, বলি। ব্রিপুরী কংগ্রেসের সমগ্র বিবরণে 
আমাদের প্রয়োজন নেই । এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে 
যে, যেহেতু তিনি গান্ধীর বিরোধিতা করে নির্বাচনঘ্বন্দে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে চরমপত্র .দওয়ার 
কথা বলেছিলেন, সেইজন্য কংগ্রেস পার্টির তখনকার “99]961- 
[71616 সর্দার বল্লপভভাই প্যাটেল গান্ধীর মর্যাদা রক্ষা করার জন্য 
সেদিন ঘষে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি 
কলঙ্কিত অধ্যায় বলেই বিবেচিত হবে। 

এই সময়ে (২১শে মার্চ, ১৯৩৯) শরৎচন্দ্র বস্থু গান্ধীকে যে 
পত্রখানা৷ লিখেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ আমর এখানে উদ্ধৃত 
করে আমরা এই অধ্যায় শেষ করলাম । তিনি ত্রিপুরীতে উপস্থিত 
ছিলেন এবং সেখানকার সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন । শরৎচন্দ্র 
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লিখছেন, “৬1196 1 8৪৬ 82001768102 7110010 0011176 
006 5951) 089 ] চা83 15216) 93 21) €চ৪-001861 00 
106, 00156 22171010001 09৮ 270 1500-৮10161706 0081 
[1 3৫ 10 081:30109 1.0] 006 00110 1904 0001) &5 
০00]: 00301) 1901165 2100 16016561)0901563 1085 60 
0156 ০0] ০0 0:05 000]. 10 105 100950015. 1106 
01028821709 01096 23 ০200160. 01) 0০ (10610 01061688105 
076 [39310080901 200 00056 170 17800061) 00 91816 1115 
0011605]1 ৬16৯5 জার5 00:00£10]য [06210 10811010105 
৪0 5100106056১ 2000 061] ৫5০10 0 6610 016 
36100121706 01 0:00) 2110 1301-510161)06.১ 

শরৎচল্দ্রের এই নিরভীঁক ও নুষ্পষ্ট মন্তব্যের পর আঁর বেশি কিছু 
বল! নিশ্রয়োজন। 


ঙ 


ত্রিপুরী কংগ্রেস, কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহামে একটি কলঙ্কিত 
অধ্যায়। এর আমুপৃবিক ইতিহাস জানতে হলে এই সময়ে 
জওহরলাল ও স্ুভাষচন্দ্রের মধ্যে, এবং জওহরলাল ও স্থভাষ-অগ্রজ 
শরৎচন্দের মধ্যে যেসব পত্রবিনিময় হয়েছিল সেইগুলি বিশেষভাবে 
অনুধাবন করতে হয়। আগেই বলেছি, ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছু 
পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অন্থরোধে জওহবলাল ও সুভাষচন্দ্র অল্প 
কয়েকঘণ্টার জন্য শাস্তিনিকেতনে মিলিত হন এবং তখন উভয়ের 
মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু আলোচন। 
হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই আলোচনার স্থত্র ধরে ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯, এলাহাবাদ থেকে জওহরলাল স্ুভাষচন্দ্রকে 
একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন । তখন প্রতিদ্বন্দিতায় সুভাষচন্দ্র 
জয়লাভ করেছেন। শাস্তিনিকেতনেই তার সঙ্গে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে নেহরু যা বলেছিলেন তারই পুনরুল্লেখ করে এই চিঠিতে 
তিনি লিখলেন £ “45 76010 5০], ০0: 00120655064 
6106101) 1383 00776 50276 £09090 210 302079 10910). 
[16500210156 0102 50900. 006 ]. 2100 21910161)61)51%02 0 002 
19177 01386 জ1]1 0110%7- তার মতে এই প্রতিদ্বন্দিতামূলক 
সংঘর্ষ না ঘটলেই ভাল ছিল। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে 
জওহরলাল তার নিজের কর্তব্য স্থির করার আগে সুভাষচন্দ্রের 
কাছে জানতে চাইলেন-_-“৬1596 5০0. আআ 01) 00115:553 
€০ ৮০ 2130 €0০ 0.৮ তিনি লিখলেন--“এই বিষয়ে আমি 
দিশাহারা! বললেই হয়। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সম্পর্কে অনেক 
কথাই শোনা যাচ্ছে। ফেডারেশন সম্পর্কেও সমালোচন! হচ্ছে__ 
অথচ তোমার সভাপতিত্বে ওয়াকিং কমিটিতে এইসব বিষয় নিয়ে 
কোনো আলোচনাই হয় নি। আমি জানি না, তুমি কাকে 
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বামপন্থী এবং কাকেই বা দক্ষিণপন্থী বলে বিবেচনা কর। তবে 
তোমার নির্বাচনী লিপিসমূহ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, গান্ধীজী 
ও ওয়াকিং কমিটিতে তার অনুগামীদের তুমি দক্ষিণপন্থী বলে 
মনে কর এবং তাদেরই ধারা বিরোধিতা করেন তাদের তুমি বল 
বামপন্থী। আমার বিবেচনায় তোমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 
কঠিন ভাষা প্রয়োগ করে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বের সমালোচন! 
করা এবং তাকে আক্রমণ করা-ই কি রাজনীতিতে 1,6:050)-এর 
পরিচায়ক ?” তারপর স্ুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিত্বের প্রতি কটাক্ষ 
করে জওহরলাল লিখেছেন যে বিগত এক বৎসরের মধ্যে নিখিল 
ভারত কংগ্রেন কমিটির কার্ধালয় পরিচালনায় যারপর্নাই 
বিশৃঙ্খলা এ অমনোযোগিতা দেখা দিয়েছে 'এবং এরই ফলে 
ংগ্রেসের সদর দপ্তুর যেমন ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে না, তেমনি 
এর সাংগঠনিক দিকটা ও ছুর্বল হয়ে পড়েছে । 
এরপর জওহরলাল লিখেছেন 2 “70656 2170 17720 00106] 
00023610185 8115০ 110) 1005 [01190 2170 ] 10007 01986109217 
061675 815 [050150 95 01)61095 11901001755 01056 ভা1)0 
708৬5 ০9০৭. 10: 500. 1 011০ ০19০61018........ 106 
10109901017 ০0 00০ ভ/0110176 00101016666 11] 18196 2 
18936 ০ 02:0016105. ৬০ 19%5 £06 1060 ৪0. 0159005 
21075162100 01: 006 1001006106] 586 [0 ৮7৪9 082, ] ৪17) 
76181:50 60 চাত 20৮ 0696 006 0196 0121150801017 2110 
1280. 12050 ০9006 01) 900. ৪090. 0612 16 15 70095591016 
10 003615 60 06015 ৪3 10 7190961006৮ 96 12. 01: 
20. 
এই সুদীর্ঘ পত্রের শেষাংশে জওহরলাল লিখেছেন £ *98৮110 
29175 105016 7:10010163 2100. 00110165. 71165 2150 
1501০ 21) 0110615091701076 02 6201 06161 210 1510) 
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11) 10০ 10028818055 0: 00116285065. 11 0115 0102156817011)8 
৪790 8161) 26. 19001175১26 15 ডা 01900010 €০9 ০০- 
০00618206 7101) 2৫৬2100956...11071015 15 2, 10866210005 
1770956 52110903 00180609 €0 00.” এই চিঠিতেই তিনি দেশীয় 
রাজ্যগুলির সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং কিষাণ ও 
মজছুরদের কথাও উল্লেখ করে এসব বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সুনির্দিষ্ট 
অভিমত জানতে চাইলেন। জওহরলালের এই পত্রখানি পাঠ 
করলে মনে হবে যে, একজন স্বুকৌশলী কৌস্থলির মতো তিনি 
গান্ধী'প্রভাবিত এবং ক্ষয়িফু দক্ষিণপদ্ছী নেতৃত্বকেই সমর্থন করে 
সুভাষচজ্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের একটি একদেশদরশর সমালোচন! 
করেছেন। 

ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৩৯ তারিখে গয়া থেকে সুভাষচন্দ্র 
জওহরলালের এই পত্রের উত্তরে লিখলেন £ “প্রিয় জওহর, তুমি 
আমার দোষক্রটির কথা উল্লেখ করেছ। যদিও আমি এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ সচেতন তথাপি বলব যে, এর একট! অন্য দিকও আছে। 
তাছাড়া, যেসব বাধাবিস্বের মধ্য দিয়ে আমাকে প্রতিদ্বন্দিতা করতে 
হয়েছিল তা বিস্মৃত হলে চলবে না। এই চিঠিতে আমি এই 
বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে চাই না--করতে চাই ন1! এই কারণে 
যে, তাহলে বিতর্কের স্থষ্টি হবে এবং অন্তের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করতে হবে। প্রধান বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরী কংগ্রেসে আমাদের 
কার্ধনচী কি হবে। জয়প্রকাশ ১১ তারিখে তোমার সঙ্গে দেখা 
করতে যাচ্ছেন এবং এই কাধন্চী সম্পর্কে আমার চিস্তা-ভাবনার 
কথ। তিনিই তোমাকে জ্ঞাত করাবেন। রাজকোট ইত্যাদি সম্পর্কে 
তুমি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছ আমি ত! দেখেছি । ব্রিটিশ 
সরকার এইসব সামস্তঘ্বপতিদের মারফৎ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর--এই ফাঁদে আমাদের না যাওয়াই 
উচিত। দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে সামস্তন্বপতিদের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রাম করবার সঙ্গে সঙ্গে ৬৬০ 5170810 01010 0106 &. 
01606 0132116175০ €০ 616 3710191) (05010010616 0৮61 
07০ 13515 0£ 918]. তোমার বিবৃতির মধ্যে আমি এর 
কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পেলাম না । যদি স্বরাজের প্রশ্নটি আমরা 
বিসর্জন দিই, তাহলে কি আমরা আমাদের যূল লক্ষ্য থেকে সরে 
যাব না? সাক্ষাতে এ বিষয়ে আরো আলোচন। করা যাবে ।” 
এরপর যথাসময়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে যাওয়ার 
পর ২৪শে মাচ, ১৯৩৯, জওহরলাল শরংচন্দ্র বস্তুকে একখানা সুদীর্ঘ 
পত্র লিখলেন। ত্রিপুরী থেকে শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে যে 
চিঠিখানা লিখেছিলেন (পূর্ব অধ্যায়ের শেষভাগে উদ্ধৃত ) গান্ধী 
সেই চিঠি জওহরলালকে দেখিয়েছিলেন এবং এই পত্রে জওহরলাল 
শরৎচন্দ্রের এই পত্রের ভাব ও ভাষার মধ্যে তীক্ষতা দেখে স্পষ্টতই 
ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। তার নিজের কথায়--“] 1255 1:59. 015 
7101) 500৬ 2100 50100152. গান্ধীর নেতৃত্বে একাস্ত বিশ্বাসী 
জওহরলালের পক্ষে এই উক্তি স্বাভাবিক ছিল এবং শরৎচন্দ্র তার 
পত্রে ব্যক্তিগত যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার সত্যাসত্য বা গভীরত। 
অনুধাবন করার মতো ধের্য জওহরলালের তখন ছিল ন1। গান্ধীজির 
নেতৃত্বকে রক্ষা করবার আগ্রহেই তিনি এখানেও কৌন্ুলির ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়ে লিখলেন £ “থু £52]1 500175]5 01786 0106 
[012519615 81155800175 11) 1015 56262006105 ড/61:2 
0176811 €09 113 0091168025 2100. 91301010০02 ড্/10001871,5 
তারপর তিনি কুখ্যাত 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর স্বপক্ষে ওকালতি করে 
লিখলেন_-4716 7010 0015501061017 2105158560 ০০- 
09702180107) ০০021) 0112 001£16555 17295106196 20 
(9100111৪190 6175 70091105 25 1000:6 ০0: 1699 00 
০0928041506 ড/1610006 2 01621, ০0 166621 5261005 00 
11010] 0120 61013 15 1000 009551016, ৬৬172101061 0015 25 
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558159515 ড£5জ/ 2150১ ] 00 1706 1030ডয.” ব্রিপুরী কংগ্রেসে 
রাষ্ট্রপতির প্রতি বিরোধিতার উল্লেখ ছিল শরৎচন্দ্রের পত্রে। এই 
বিরোধিতা এসেছিল কংগ্রেসের গান্ধী-প্রভাবিত বষিয়ান সভ্যদের 
কাছ থেকে । জওহরলাল তার চিঠিতে এই বিরোধিতার অভিযোগ 
একেবারে উড়িয়ে দিয়ে লিখলেন 2 পু 0০9 1506 ]0)0৬7 1990 
90900001010 61)615 ড85.” স্বয়ং ত্রিপুরীতে উপস্থিত থেকেও 
জওহরলাল এই জিনিসটা যে উপলন্কি করতে পারলেন নাঃ এটা 
বিস্ময়ের কথা বৈকি । 7001105 ও 71170101০- এই ছুটি বুলি 
আওড়ে জওহরলাল তার পত্রখানি শেষ করেছেন। শবতচন্দ্রকে 
লেখা এই চিঠির একটি প্রতিলিপি তিনি স্ভাষচন্দ্রকেও পাঠিয়ে- 
ছিলেন। 

যথাসমষে স্থভাষচন্দ্র এর জবাব দিলেন। তিনি তখন মানভূমের 
জিয়ালগোরায় অবস্থান করছিলেন। তাব এই চিঠির তারিখ 
২৮শে মার্চ, ১৯৩৯ । সুদীর্ঘ এই পত্রখানি তার লেখ! বহু মূল্যবান 
চিঠির মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ন্ুভাষচন্দরের বাজইনতিক 
দুরদশিতার পরিচয় এবং সমকালীন কংগ্রেসী নেতৃত্বের নিখুত 
চিত্র আমর! পাই তার এই এঁতিহাসিক পত্রে । এঠ চিঠির তৃতীয় 
অন্ুচ্ছেদি বিশেষ মূল্যবান এবং ভবিষ্যতে ধারা নিবপেক্ষভাবে 
কংগ্রেসের ইতিহাস রচনা! করবেন তার যেন এটি বিশেষভাবে 
পাঠ করেন। সুভাষচন্দ্র লিখছেন £ 

“বিগত রাষ্ট্রপতি নিবাচনের পরে বিদ্বেষমূলক যে তুমুল বিতর্কের 
স্থষ্টি হয়েছিল তাতে আমার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেকে অনেক 
কথা বলেছেন। তোমার নিজের উক্তি ও বিবৃতিসমূহে প্রতিটি 
বক্তব্যই ছিল আমার বিপক্ষে দিল্লীতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় 
তুমি নাকি বলেছিলে ষে, নিরাচনে আমার হয়ে ধারা কাজ 
করেছেন এবং আমার পক্ষে নিজে এ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া তুমি 
আদৌ পছন্দ করনি । আমি জানি না তোমার মনের প্রকৃত কথা 


দেশনায়ক স্থভাবচগ্র ৭ 


কি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তুমি এই তথ্/টি বেমালুম বিস্মৃত 
হয়েছিলে যে, সংবাদপত্রে ডঃ পট্টরভির নির্বাচনী আবেদন প্রকাশিত 
হবার পরে আমার আবেদন প্রকাশিত হয়। আর ক্যানভ্যাসিং- 
এর কথা যা তুমি উল্লেখ করেছ জ্ঞানত হোক বা অজ্ঞানত হোক, 
তুমি এই তথ্যটি ও বিস্মৃত হয়েছিলে যে, অন্তপক্ষে যথেষ্ট ক্যানভ্যাসিং 
চলেছিল এবং ডঃ পট্টভির পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য কংগ্রেস 
নস্ত্রীদের এবং কংগ্রেস পরিচালিত শাসনযন্ত্রের যথেষ্ট সহায়তা ও 
স্মযোগ নেওয়া! হয়েছিল। অন্যপক্ষে কংগ্রেস সেবা স্ব, কংগ্রেস 
সরকারী শাসনযন্ত্র চরখা সঙ্ৰ প্রভৃতি সংস্থাগুলির পূর্ণ সুযোগও 
লওয়। হয়েছিল। কংগ্রেমের সমস্ত বড় বড় নেতা এবং তুমিও 
আমার বিপক্ষে ধাডিয়েছিলে। শুধু তাই নয়। এই নির্বাচনে 
জয়লাভ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নাম ও তার প্রভাবেরও পূর্ণ 
স্বযোগ লওয়। হয়েছিল। 'প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির 
অধিকাংশই ডঃ পট্টভির স্বপক্ষে ছিল। এই প্রবল প্রতিপক্ষের 
বিরুদ্ধে আমার কি ছিল ?_-আমি তে। একক প্রতিদ্বন্দী হয়ে 
দাড়িয়েছিলাম । তৃমি কি জানো আমি স্বয়ং এই বিষয়ে বিলক্ষণ 
অবগত আছি-_যে, বনুস্থানে ডঃ পট্রভির জন্য ক্যানভাস করা 
হয়নি, ক্যানভাস করা হয়েছিল গান্ধীজির নামে এবং গান্ধীবাদের 
নামে, যদিও বহুলোক এই জাতীয় প্রচারকার্ষয দ্বারা কিছুমাত্র 
প্রভাবিত হয়নি । তথাপি, এক জনসভায় ধাড়িয়ে, তুমি মিথ্যা 
ভিত্তিকে আশ্রয় করে আমাকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছ ।” 

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নিবাচনের প্রাক্কালে গান্বী-অধ্যুষিত 
কংগ্রেসের শিবিরে সেদিন শ্বভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে কি হীন চক্রাস্ত 
চলেছিল, তার পত্রের এই অংশে সেইটাই বিশেষভাবে উদঘাটিত 
হয়েছে, দেখা যায়। তারপর জওহরলালের পৰ্রে ব্যক্তি ও নীতির 
(26:30. 204. 0111701016১) প্রসঙ্গ তুলে তার এই পত্রে স্ুভাষ- 
চন্দ্র লিখেছিলেন £ ৮16 16561: 500০] 5০৮. 026 5০0. ৪10 
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৩6০ 01:56 7021:501855 01015 1) ০2109110 706150105 
৪:5 0০013061060. ৬৬161) 10158. 0856 01 90010953036 
5021001186 001: 16-1160010109 700. 2019 00%71 [991:501)8116165 
৪170 11010122 191817019125 20০. ৬৬1)০]) 16 152. 0856 01 
14190219179. ৯,290 502001106 001: 12-212061010১ 500. 40 170 
17251099862 00 1:10 ৪. 10105 0210655110০. ৬৬161) 1615 2 
০83০ 06 9001585 8052 %21505 591:091 72661 210 001)01:9, 
610,217) 900101)95 70952 10017569156 0? 21] 01621 9 0106 
79150179] 15936, ৬৬1১6) 98190 30996 0012091921)5 ০ 
০610817) 00117855 26 1110019 106 19১ 20০01:01175 €০0 ০৩, 
০0100117)6 00৮10, 69 702150102] 01065610105১ ড/1)210 1১2 5170010 
০০ ০012:001101176 60 70111010165 21)0. 701:011:810010025, 1 
00186235 (108 [05 19001: 101911) 15 21016 00 ০01109৬৮ 902 
00151562100. 

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হোল, কিন্তু সেদিন নুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গান্ধী প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ, এবং বিশেষ করে তাঁর “রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী, 
জওহরলাল স্বয়ং যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার স্বরূপটা 
আমাদের জান! দরকার । জওহরলাল তার পত্রে এই অভিযোগ 
করেছিলেন যে, ন্যাঁসন্তাল ও ইন্টীরন্যাঁসন্তাল সমস্যাগুলি সম্পর্কে 
স্থভাষচন্দ্রের “পলিমি' খুব পরিষ্ষার নয়। সুভাষচন্দ্র এর উত্তরে 
লিখলেন যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে 
তিনি যে সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে দ্বার্থহীন ভাষায় 
তার নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। সেই নীতি ছিল-_%[0০ 19:০৪ 
€06 19506 06 9৮819] 7161) 035 311051) 030%€10- 
10610 এবং এই উদ্দেশ্যসাধমের জন্য তিনি কংগ্রেস থেকে 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে একটি চরমপত্র বা [0167025057) দেওয়ার 
প্রস্তাব করেছিলেন। এই চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত 
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হয়নি এবং তার পরিবর্তে 80102091 1061091)0” শীর্ষক যে 
ফাক! প্রস্তাবটি ত্রিপুরা কংগ্রেমে গৃহীত হয়েছিল সুভাষচন্দ্র সেই 
প্রস্তাব সম্পর্কে তার এই পত্রে বলেছেন: শু ৪0 ৪05 
(1080 50010 ৪ 06810000115 5816 26501001010, 00101081117) 
01005 71826100065) 00653 106 89981 00 106... 71001) 
52001006105 ৪00 01005 70180100065 00 1706 11816 
13615 01105.” গান্ধী-প্রভাবিত সেদিনের কংগ্রেস নেতৃত্থ 
যে সত্যিই বাস্তববুদ্ধিবিবঞজ্ধিত ছিল, এবং নুভাষচন্দ্র যে তারই 
বিরুদ্ধে দাড়াতে চেয়েছিলেন-_এটা বুঝতে পারলেই ত্রিপুরী 
নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দিতার মর্স অনুধাবন কর] কিছুমাত্র কঠিন 
হয়না। আমার বিবেচনায় জওহরলালকে লেখা সুভাষচন্দজ্রের 
এই কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাগী পত্রখানি তার তৎকালীন রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার একটি মূল্যবান দলিল হিসাঁবে গণ্য হওয়া উচিত। 
এই পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তার রাজনৈতিক দৃরদশিতা 
আর বলিষ্ঠ বাস্তববোধ। ভারত তাগ করবার আগে জওহরলালের 
সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ইহাই শেষ পত্রালাপ। 
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ত্রিপুরীতে অহিংস ও সত্যের পুজারীদের সুভাষ-বিরোধা 
মনোভাব চরমে উঠল ওয়াকিং কমিটি গঠন নিয়ে । পঙ্থু-প্রস্তাবে 
বল। হয়েছিল যে, কংগ্রেম সভাপতিকে কংগ্রেস অনুমোদিত কর্মস্চী 
গ্রহণ করতে হবে এবং গান্ধী অনুমোদিত ওয়াকিং কমিটি গঠন 
করতে হবে । স্থভাষচন্দ্র তখন সমগ্র ব্যাপারটিতে মধ্যস্থতা করাব 
জন্য গান্ধীকে চিঠি লিখলেন। কোনো ফল হোল না। তিনি 
উত্তর পেলেন না, তিনি এ বিষয়ে কোনো সাহায্য কবতে পাবেন 
না। ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯ তারিখে সুভাষচন্দ্রকে লেখা গান্ধীব 
একটি পত্রেব এই অংশটুকু উল্লেখযোগ্য £ “০7 ০810. ৮৪ 0096 
08 01) 009116109] [019060107) ? [06 09 2£:22 0 0101 
01215.” উত্তরে স্থভাষচন্দ্র লিখলেন £ “]£ ০. 0002 10 
69০ 0816105 ০08 0102 ৮৮855 2 10100910111 চা2] চ/1]] 
00101016106. তিনি আরো! বললেন £ এই গৃহযুদ্ধে ফলে 
ংগ্রেমের সংহতি হূর্বল হয়ে যাবে এবং শাসক-শক্তি এর সুযোগ 
গ্রহণ করবে । গান্ধী এ যুক্তি মানতে চাইলেন না তিনি তার 
নিজের মতে অটল রইলেন। 
পরবর্তী ইতিহাস ম্ুপরিচিত। এপ্রিলেব শেষে কলিকাতায 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল । বিরোধ নিষ্পত্তির 
সকল আলোচনাই যখন ব্যর্থ হোল তখন শ্ুভাষচন্দ্র পদত্যাগ 
করলেন এবং গান্ধীর নির্দেশে রাজেন্দ্রপ্রসাদদ কংগ্রেসের গদিতে 
বসলেন । প্যাটেল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না: গান্ধী অবশ্য 
কপিকাতায় এসেছিলেন স্থভাষচন্দ্রের অন্থুরোধে, কিন্তু তিনি বৈঠকে 
যোগদান করেননি, সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেছিলেন 
এবং সুভাষচন্দ্র তার সঙ্গে সেখানেই মিলিত হয়ে মিটমাটের শেষ 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের নিজস্ব সভাপতির বিরুদ্ধে 
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অসহযোগের কৌশল প্রয়োগ করে গান্ধী সেদিন এক নৃতন দৃষ্টাস্ত 
স্থাপন করেছিলেন-_-এক ইংরেজ সাংবাদিক এই মন্তব্য করেছেন । 
স্থভাষচন্ত্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সুভাষচক্দ্রের এই 
পদত্যাগকে তার জীবনে দ্বিতীয়বার দিকৃপরিবর্তন বল! যেতে পারে। 
তার কলেজ-জীবনে প্রথম দিকৃপরিবর্তনের মূলে ছিল ব্রিটিশের 
অবিচার আর এই দ্বিতীয়বার দ্রিকৃপরিবর্তনের মূলে দেখা গেল 
তারই স্বদেশবাপী এবং রাজনৈতিক সতীর্থদের অবিচার । 
সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবেই তিনি কংশ্রেস-সভাপতির পদে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন এবং গান্ধী-মনোনীত প্রার্থার বদলে জনসাধারণ তাকেই 
দ্বিতীয়বার এঁ পদে নির্বাচন করেছিল ; গান্ধীর বিরোধিতা সত্বেও 
জনসাধারণের হচ্ছাতেই তিনি সভাপতি এবং নেতা] নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। ধারা তার অন্রকূলে ভোট দিয়েছিলেন, তারা সবাই 
সভাষচন্দ্রের নিবাচনী ইস্তাহারে তার মনোভাব অবগত ছিলেন 
এবং তা জেনেই তে৷ তারা তাকে নেতা হিসাবে নির্বাচন 
করেছিলেন। অথচ তাকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে পদত্যাগ করতে 
বাধ্য কর হ্োোল। একে চক্রান্ত ভিন্ন আর কি বলব? একে 
অবিচার ভিন্ন কি বলব? আর এই চক্রাস্ত এবং অবিচারের মূলে 
ছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি । তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। 

এই প্রসঙ্গে মাইকেল এডওয়ার্ডস তার 776 1428৫ ৮6675 07 
70711651, 787/16 £?% 71776 গ্রন্থে একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন । 
তিনি লিখেছেন 2 “08100101100 00100600106 050101010706 0£ 
1)017-00006190101)5 2906 26911)56 0102 1311101519১ 00 88119 
0010£69975 ০0 792510606. 80952 ৪5 0106৫ ০0 
1€9161৮.” বস্তুত কংগ্রেমের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক 
উপায়ে নির্বাচিত সভাপতিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার পেছনে 
গান্ধীর যে অনেকখানি হাত ছিল, তা আজ পরিষফ্ষারভাবেই 
জানা! গিয়েছে ।” এইভাবেই সেদিন “মাধুর্য ও আলোকের অবতার, 


তু 
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ভার অসপত্ব নেতৃত্বের একমাত্র প্রতিছন্দ্ীকে দল থেকে অপস্থত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাস একদিন বিচার করবে-_এর 
দ্বার! গান্ধীর মহত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, না ক্ষুপ্ন হয়েছে ? 
কিন্ত সুভাষচন্দ্র ছিলেন অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কলিকাতায় 
নিখিল ভারত রাস্ত্ীয় সমিতির বৈঠকের অব্যবহিত পরেই তিনি সমস্ত 
বামপন্থী উপাদানকে সংহত করে গঠন করলেন একটি নৃতন 
দঘল-_-ফরওয়ার্ড রক । দলের মুখপত্র হিসাবে 2071870. 13100 
নামে একখানি সান্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। দলের 
এইরূপ নামকরণের সময় সম্ভবত দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড 
পত্রিকার কথা তার মনে হয়ে থাকবে । ব্লকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা 
হয় যে, ইহা কংগ্রেমেরই একটি অবিচ্ছেদ্ভ অংশ হিসাবে কাজ 
করবে। স্থভাষচন্দ্র আশ। করেছিলেন নেহরু তার দলে যোগদান 
করবেন, সতেরো বছর আগে যেমন তার পিতা মতিলাল নেহরু 
যোগদান করেছিলেন . দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে । কিন্তু জওহরলাল 
মতিলাল ছিলেন না; পিতার সাহস পুত্রের মধ্যে কিছুমাত্র দেখ! 
যায় নি-_-তিনি ছিলেন একাস্তভাবেই গান্ধীর অনুগত জওহরলাল । 
তিনি ফরওয়ার্ড বকে যৌগ দিলেন না, উপরন্তু খোলাখুলিভাবে 
এর তীব্র সমালোচনা! করলেন। তার আশঙ্কা ছিল, রক হয়ত 
আমূল পরিবর্তনমূলক মতবাদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ফ্যাসিস্ট রূপ 
গ্রহণ করতে পারে। সেদিন নেহরু কেন, অনেকেই এইখানে 
সুভাষচন্দ্রকে ভুল বুঝেছিলেন। তাদের কাছে তাই মনে হয়েছিল 
ঘ্ে সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন জাতীয়তাবাদ, সংগঠন ও নিয়মশৃঙ্খলার 
উপর তার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ সবই বুঝি ফ্যাসিস্টগন্ধী। 
গ্রেম সোম্তালিস্ট দলও দূরে সরে রইল। কংগ্রেসের রক্ষণশীল 
নেতৃত্বকে সেদিন সুভাষচন্দ্র যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, পরবর্তী 
ইতিহাসের আলোকে আমরা আজ এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, 
দেশের সমগ্র বামপস্থী দলগুলি যদি তাকে সমর্থন জানাত তাহলে 
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ইতিহাস সেদিন ভিন্ন রূপ ধারণ করত। ভারত-বিভাগ মেনে নেওয়ার 
ভিত্তিতে স্বাধানতালাভের মতোন অপমানজনক ঘটন1 নাও ঘটতে 
পারত। কিন্তু ইতিহাসের যা ললাট-লিখন তা তো খগ্ডাবার নয়। 
অতঃপর ফরওয়ার্ড কের নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের কার্ধাবলী 
কংগ্রেস হাইকমাগ্ডের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে থাকে । জুলাই 
মাসে তিনি যখন কংগ্রেসের একটি কাজের প্রতিবাদন্বরূপ সার 
ভাবতে আহ্বান জানালেন, তখন দক্ষিণপন্থী নেতার স্বভাবতই 
বিচলিত এবং বিব্রত বোধ করলেন। প্রতিশোধের শেষ আঘাত 
তারা হানলেন-_স্থভাষচন্দ্রের ওপর তারা তিন বছরের জন্য নিষেধ- 
আজ্ঞা 0৪17) জারি করলেন । এই নিষেধের অর্থ এই ছিল যে, 
যেসব কংগ্রেষ কমিটির মনোনয়নের ক্ষমতা আছে-_তিন বছর পধস্ত 
স্থভাষচন্দ্র সেইসব কমিটির কোনো পদে অধিচিত থাকতে পারবেন 
না। ১৯৩৯, ১১ই আগস্ট, বোস্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ওয়াকিং 
কমিটির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং এ দিনই 
সন্ধ্যায় স্থভাষচন্দ্রের কাছে তারবার্তা এসে পৌছয়। *[ও (0৪ 
৪1] ?”--সেদিন এই কথা বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র । সেদিন তার 
সহকর্মী ও অন্ুগামীদের অনেকেই বলেছিল £ “এইবার বুঝি স্ভাষ- 
বাবুর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেল।৮ কিন্তু তার জানতেন ন! 
কী ধাতু দিয়ে তৈরি এই বিদ্রোহী । যখন তিনি দৃঢ়ক্ঠে বললেন__ 
্রামি কারে! প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধবনিও নই--কারো! 0:০৫০- 
চে নই] ৪00 00501৬তখনই তার স্বরূপ প্রকাশ পেল। 
তথাপি একথা অনন্বীকার্ধ যে কংগ্রেম থেকে বিতাড়িত হওয়ার 
দরুন স্থভাষচজ্দ্রের মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছিল । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্ুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেম হাইকমাণ্ডের 
এই অবিচারে সের্দিন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন। 
কিছুকাল আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে 
'গ্রেমের মধ্যে বিভেদ-জনিত ভাঙনের ব্যাপার নিয়ে তিনি 
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চিস্তাকুল ছিলেন। কবি গান্ধীকে টেলিগ্রাম যোগে ( এর তারিখ 
১৯৩৯, ডিসেম্বর ২০) অনুরোধ করলেন যে, “দেশের ও বিশেষভাবে 
বাঙলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থ। বিবেচনা করে সুভাষকে কংগ্জেসে 
ফিরিয়ে নিলে দেশের মঙ্গল হবে ।” উত্তরে গান্ধী জানালেন, 
“কংগ্রম হাইকমাণ্ড সব বুঝেমুঝেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 
সুভাষবাবুর ওপর থেকে নিষেধ উঠিয়ে নেওয়া হবে যদ্দি তিনি 
কংগ্রেসের শাসন মানেন” এই সময়ে এন্ডজ সাহেবকে লেখা 
এক চিঠিতে গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে “50116 0101] 01 052 9100115” 
বা “পরিবারের আব্দারে ছেলে” বলে উল্লেখ করেছিলেন । এই ধুষ্টতা 
অমার্জনীয় । 


১৯৩৯ মনটি স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে নানা কারণেই স্মরণীয় হয়ে 
আছে। তার রাজনৈতিক জীবনের প্রারস্ত থেকেই রবীন্দ্রনাথের 
সন্গেহ ও সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল সুভাষচজ্দ্রের ওপর । ১৯৩৭ সনে যুরোপ 
থেকে সন্তপ্রত্যাগত সুভাষচন্দ্র বেলঘরিয়ায় অধ্যাপক প্রশাস্তচন্দ্র 
মহলানবীশের বাড়িতে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানকার 
রাজনৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে অনেক কথাই তার সঙ্গে হয়েছিল। 
হরিপুরা কংগ্রেসের প্রেমিডে্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কবি 
.স্ভাষচন্দ্রকে সাক্ষাংভাবে অভিনন্দিত করেন। সেই সময় ( ১৯৩৮, 
ফেব্রুয়ারি) ছায়া! সিনেমা হলে “চগাালিকা'র অভিনয় হবে; কবি 
অনুস্থ শরীর নিয়ে কলিকাতায় এসেছেন। অভিনয়ের প্রথম 
রজনীতে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন-__সেইখানেই কবি ত্ডাকে 
মৌখিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । এ সময়ে (১৯১৮, ডিসেম্বর ) 
কর্ন ওয়ালিশ স্ট্রীটে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার 
খোলা হয়--পাঞ্জাব থেকে কলিকাতায় এসে কংগ্রেস সভাপতিরূপে 
সুভাষচক্্র এর দ্বারোদঘাটন করেন । 

১৯৩৯, ২১ জানুয়ারি । 


দেশনায়ক স্ুভাষচন্জ্র ৮৫ 


রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কবি-সন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে এলেন। 
শান্তিনিকেতন ও বোলপুববাসীরা কংগ্রেসের সভাপতির যথোপযুক্ত 
সম্মান দান করেছিলেন । কবি স্বয়ং তাকে আত্রকুঞ্জে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন ও আশীবাদদ করেন। এই সময়ের আর একটি ঘটনা । 
বহুল পরিমাণে পরিবতিত হয়ে তাসেব দেশ? নাটিকার ছিতীয় 
সংস্করণ বেরুল; কবি এই নূতন সংস্কবণটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ 
করলেন। উৎসর্গলিপিতে তিনি লিখলেন 2 “কল্যাণীয় শ্রীমান্‌ 
স্তভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নৃতন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি 
গ্রহণ করেছ, সেই কথ! ম্মবণ করে তোমার নামে তাসের দেশ: 
নাঁটিক! উৎসর্গ করলাম ।” 

১৯৩৯ পনে দ্বিগয়বার কংগ্রেম সভাপতির পদে নির্বাচিত 
হওয়ার পর থেকে স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাইকমাণ্ডের নেতৃস্থানীয়দের 
মতবিরোধ কবিব দৃষ্টি আকর্ণ না করে পারল না। কারণ 
স্থভাষচন্দ্রের নানা কম ও মতবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি 
ছিল। ত্রিপুরীতে বিরোধপর্বের পর কলিকাতায় নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্র খন পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন, 
তখন এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাঙল। দেশেব একশ্রেণীব লোকের 
মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে । কবি দূর থেকে 
দেশের সমস্ত সংবাদ রাখতেন । তিনি মনে করতেন, “দেশের মধ্যে 
প্রবীণ ও নবীন এই ছুই দলের দ্বন্দের সময় স্থভাষচন্দ্রই দেশনায়কত 
করবার উপযুক্ত ব্যক্তি ।” তাই দেখ। যায় বে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাব 
পদত্যাগের পরই ( ১৯৩৯, মে) রবীন্দ্রনাথ “দেশনায়ক' নামে এক 
দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে স্থুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করতে চাইলেন। নানা 
কারণে তখন এই ভাষণটি ছাপা হলেও প্রচার করা হয়নি এবং 
তখনকার মতোন সংবর্ধনাও স্থগিত থাকে | কিন্ত কিছুকাল পরেই 
মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবি সুভাষচন্দ্রকে 
সর্বসাধারণ সমক্ষে অভিনন্দিত করেছিলেন । 


৮৬ দেশনায়ক সুভাষচন্তর 


কলিকাতায় একটি স্থায়ী কংগ্রেসভবন স্থাপন করার ইচ্ছা 
ন্ুভাষচন্দ্রের অনেক দিনের । ১৯৩৯১ আগস্ট মাসে তার কাছ 
থেকে অন্থরোধ এলে রবীন্দ্রনাথের নিকট-_মহাঁজাতি সনের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে। এজন চিত্তরঞ্জন এভিন্্যুর ওপর 
পৌরসভ। একবছর আগেই একখণ্ড জমি দান করেন। ১৮ই আগস্ট 
এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। শান্তিনিকেতন থেকে 
কবি এলেন কলিকাতায় । “মহাজাতি সদন" নামটি তারই দেওয়া । 
বহুলোকের সমাবেশে এবং বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এই উৎসবটি 
সম্পন্ন হয়। সেদিন সুভাষচন্দ্র তার অভিভাষণে বলেছিলেন 
“যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার বলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের 
আম্বাদ পাবে এবং ব্যক্তিত্ব ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে-__ 
এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে “মহাজাতি সদন” নাম সার্থক 
করুক।” জাতির জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করে সেদিন রবীন্দ্রনাথ 
তার ভাষণে বলেছিলেন £ “বীর্ধ এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী 
সাধনা এব: স্থগ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপন্যা এবং জনসেবার 
আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আম্থক আপন আপন বিচিত্র দান।” 
হুঃখের বিষয়, কংগ্রেম সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মহাজাতি সদন 
এখন একটি জলসাঘরে পরিণত হয়েছে ; সেখানে সুভাষচন্দ্র ব1 
রবীন্দ্রনাথ, কারো কল্পনাই মূর্তরূপ গ্রহণ করেনি। 

হাইকমাগ্ডের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া! সত্বেও দেখা গেল যে, 
সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হাম 
পেল না। এই বছরের অক্টোবর মাসে তিনি গৌহাটিতে বিপুল- 
ভাবে সম্বধিত হন এবং নাগপুরে আহত সাম্রাজ্যবিরোধী সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন। ১ল! নভেম্বর নিখিলভারত ছাত্র সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। 

ইতিমধ্যে যুরোপের ঘটনাবর্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়েছে এবং 
অবশেষে ওরা সেপ্টেম্বর ইংলগু জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 


দেশনায়ক স্থুভাষচন্ত ৮৭ 


করল। যুরোপে যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাট জনমতের বিরুদ্ধে 
ভারতবর্ধকে একটি যুদ্ধরত দেশ বলে পোষণ করলেন_-এমন কি 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এ বিষয়ে কোনে। আলোচন। উত্থাপিস্ক 
হতে দেওয়া হোল না। শুধু তাই নয়; অর্ডিন্যান্সের পর অডিন্যান্স 
জারি করে দমনমূলক কার্য নিরস্কুশভাবে চলতে থাকে । যুরোপে 
যে বুদ্ধ বাধবে, একথা সুভাষচন্দ্র কয়েক বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এনং এই প্রস্তাব 
রচনার কাজে সহায়তা করবার জন্য কমিটি স্ুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি । 

গান্ধী তখনো পর্ষস্ত ব্রিটশের হৃদয়ের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর 
করতে চাঠলেন দেখে সুভাষচন্দ্র বললেনঃ “এখন হৃদয়ের 
পরিবর্তনে আমাদের কি লাভ? ব্রিটিশ শক্তি অস্তিম দশায় এসে 
পৌছেছে; এখন আমাদের উচিত তাদের শিথিল হাত থেকে 
স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া । এ যদি কংগ্রেস না করতে পারে তাহলে 
মে ঘোর দায়িত্হহীনতার পরিচয় দেবে এবং দেশের লোক বুঝবে 
ভারতে ইংরেজশাসনের স্থায়িত্ব ই বুঝি কংগ্রেমের কাম্য ।” 

এই পরিবেশে ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের 
বাধিক অধিবেশন বসল । এ সময়ে রামগড়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 2১101400100917156 00766121006" বা 
আপোষ-বিরোধী সম্মেলন একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা । সুভাষচন্দ্র এই 
সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তার বক্তৃতায় অবিলম্বে একটি 
সর্বভাবতীয় আন্দোলন শুরু করার কথ। বলেন ; বলেন--“বিরামহীন 
ভাবে এই আন্দোলন এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন 
১৯৩২-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।” তিন মাস পরে জুন মাসে 
অনুষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের আর একটি কনফারেন্সে তিনি আরে৷ জোর 
দিয়ে বললেন ; “৬৬100 ০€াডে ০1০ 008 5156 15061 65 11 
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সরকার দেখলেন সুভাষচন্দ্র ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন। 
ংগ্রেসের দ্রিক থেকে তাদের আশঙ্কার কোনে কারণ ছিল ন!, 
কেন না, তখনকার কংগ্রেস শুধু কথ! বলেছে, কাজ কিছুই করেশি। 
মুরোপে যুদ্ধ তখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে, এমন অবস্থায় কোনো 
দ্বায়িত্বশীল গভর্নমেণ্টের পক্ষে স্থভাষচন্দ্র সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাক। 
অসম্ভব। ১৯৪০, ১রা জুলাই তারিখে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে 
গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেন্টণাল জেলে রাখা হোল। এসময়ে 
তিনি শহরে একটি আন্দোলন শুক করেছিলেন-_-হলওয়েল মন্ুমেপ্ট 
অপসারণ আন্দোলন। এই স্মৃতিস্তম্তটিকে তিনি জাতির পক্ষে 
অমর্যাদীকর বলে মনে করতেন । আটক হওয়ার আগে মহম্মদ আলি 
পার্কে সুভাষচন্দ্র একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ফরওয়ার্ড ক 
কাগজে 406 1085 ০01 75০1501211)6" বা “বুঝাপড়ার দিন” নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার বক্তৃতা ও প্রবন্ধে রাজদ্রোহের 
আভাস পাওয়া গেল। সরকার তার বিরদ্ধে নিয়ে এলেন 
রাজদ্রোহের মামলা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেলে থাকার সময়েই 
২৮শে অক্টোবর বিন! প্রতিদ্বন্দিতায় তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের 
মদন্য নির্বাচিত হন। ইহাও ছিল তার জনপ্রিয়তার একটি নিদর্শন | 
অনেকে সেদিন মনে করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বুঝি নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ 
হয়েই মনুুমেণ্ট অপসারণের মতোন সামান্য একট! আন্দোলন শুরু 


'শনায়ক স্থুভাষচন্জ্র ৮৯ 


করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ভ্রাস্ত। ১৯২১ সনে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার পর থেকে তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ 
নিরর্থক ছিল না, যেমন নিরর্থক ছিল ন1 তার মুখের উচ্চারিত কথা। 
তিনি কোনোদ্দিনই নিজেকে ভারতবর্ষের "ভাগ্যনির্ধারিত পুরুষ' ব! 
097) ০ 1023611)9 বলে মনে করতেন না; বরং ইহাই সত্য যে, 
তার সকল চিন্তা, সকল কর্ণ পর্যবসিত হুয়েছিল একটি কেন্দ্রবিন্দুতে 
__ভারতবধষের স্বাধীনতা । এইটাই ছিল তার ০:০০, তার ধর্ম, 
তার ইষ্ট। সেই তার ইষ্দেবতার প্রতি অনুরাগে ও আনুগত্যে 
তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । 

যাহহোক, কর্মহীন নিরর৫থক বন্দীজীবন এইবার স্ভাষচন্দ্রকে 
যেন করে তুলল অস্থির। এইবার তার মনে এক্ট ধারণ! দৃঢ় হোল 
যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্তঠ কেবলমাত্র গণমান্দোলন ব! 
সন্ভাসবাণ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন শক্তিশালী কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের 
সামরিক সহায়তা । তার আরো ধারণা হোল এবারকার মুদ্ধে 
মিত্রশক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে ভারতের ওপর 
ইংরেজের বজমুষ্টি শিথিল হতে বাধ্য । অক্ষশক্তি বা 4১515 
0০৫1 অর্থাৎ হিটলার-মুমোলিনী জোট যে জয়লাভ করবে, সে 
বিষয়ে তার মনে কোনে সংশয় ছিল না। কিন্তু তারা কি বিনা 
স্বাথে ভারতবধের স্বাধীনতালাভে তাকে সাহায্য করবে ? রাশিয়ার 
কথাও তার মনে হয়েছিল, বিপ্লবের বেদনা স্মরণ করে রাশিয়া 
আজে গর্ব অনুভব করে, হয়ত রাশিয়। ভারতের বন্ধন-বেদনার 
তীব্রত। অনুভব করতে পারবে । ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংগ্রিষ্ট এমন একজন সুপরিচিত ব্যক্তিকে বিদেশে 
দৌত্য নিয়ে যেতে হবে ধার কথা সবাই শুনবে । কে যাবে? 
“অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম আমি নিজেই যাইব £”__ 
স্থভাষন্দ্র নিজে এই কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তার বন্ধু 
দিলীপকুমার ক্মিখেছেন £ “ভাগ্যকে পরাস্ত করার জন্য সুভাষ 
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একটা হুঃসাহমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলল-_দেশত্যাগ করাই 
মনস্থ করল ।” 

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তিনি কারামুক্তির কথ 
চিন্তা করলেন। যেমন করেই হোক আগে জেলের বাইরে আসতে 
হবে। উপায়? উপায়-_আমৃত্যু অনশনের প্রতিজ্ঞা । সুভাষচন্দ্র 
নিশ্চিত জানতেন যে, গভর্নমেন্ট কিছুতেই তাকে জেলের মধ্যে 
অনশনে মরতে দেবেন না। ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০ | তিনি বাঙলার 
লাটসাহেবকে এক পত্র লিখলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
ইতিহাসে স্ুভাষচন্দ্রের এই পত্রখানি তার 7১011608] 76509107161) 
হিমাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য । সুভাষচন্দ্র লিখলেন £ 

£1710081 61001610850 100 10171201966) 021051016 
89117, 100 58011906515 2৬০1: 00112. [6 15 01010051) 
979211176 ৪170 520119702 910102 0179 2. 02152 081) 100771151) 
৪170 70109591961, 2100 11) 2৬০1: 266. 2100 01176 [176 
€661758] 12 01:658815--01)6 10900. 01 01০ 108165 15 
10০ 3690. 0:£ 6172 010711:01). 

[0 [0 50020051021) 1] 58---001526 1006 01081 
61০ 516220950 00156 101 2. 1021) 19 10 1:2107911) 2 3125. 
01566 000 0720 006 £1658650 01002 13 00 00107700100156 
16 11010506100 8190 ড91:0175, 1২210)6170061 0106 €€611)09] 
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“জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়”__সমগ্র সুভাষ-চরিক্র 
যেন আঁভাসিত হয়ে উঠেছে তার এই একটি কথার মধ্যে। তিনি 
আজ সেই জীবন বলি দিতেই সংকল্প করলেন। পত্রে লাটসাহেবকে 
জানালেন যে, তিনি ২৯শে নভেম্বর থেকে জেলের মধ্য অনশন 
আরম্ভ করবেন। এই পত্রের অন্তর্গত নৈতিক আবেদন অগ্রাহ্য 
বা উপেক্ষ। করা সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই এর ছু'দিন 


দেশনায়ক সভা যচন্ত্র ৯১ 


পরেই তাকে তার ন্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ২৬শে 
জানুয়ারি, ১৯৪১, আলিপুর ফৌজদারি আদালতে তার বিরুদ্ধে 
আনীত রাজন্রোহ মামলার বিচারের দিন ধার ছিল। ২৯শে 
ডিসেম্বর তার রোগশয্যা থেকে তিনি বড়লাটকে একখানি পত্র 
লিখলেন । এ পত্রে তিনি বিশেষভাবে বাঙলার অবস্থা আলোচন। 
করেছিলেন বলে জানা যায়। বাড়িতে এসে অবধি তিনি নির্জনে 
বাম করতেন, কারে সঙ্গে বড একট দেখা করতেন না । ১৬ই 
জানুয়ারি, ১৯৪১, তার কয়েকজন বন্ধু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে 
সবিন্ময়ে লক্ষ্য করলেন সুভাষচন্দ্রের মুখখানি একটি পরিচ্ছন্ন 
দাঁড়িতে পরিশোভিত হয়েছে-তাকে এখন দেখতে ঠিক যেন 
উত্তর প্রদেশবাঁসী একজন সন্ত্রান্ত মুসলমান । তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ 
বুঝতে পারেন নি এই দাঁড়ি গজানোর পিছনে তার মনের মধ্যে 
কি উদ্দেশ্য নিভিত ছিল । 


১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১। 

গভীর রাত্রি । চারদিক নিস্তব্ধ । 

৩৮1২, এলগিন রোডের বাড়ির দরজায় একখানি মোটর গাড়ি 
এসে দীড়াল। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে, এমন সময়ে একজন 
দীর্ঘদেহ মৌলভী ধীরে ধীরে গৃহ থেকে নিক্রাস্ত হয়ে সেই 
গাড়িতে উঠলেন সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে । চালক ভিন্ন তৃতীয় 
কোনো আরোহী ছিল না। চালক তারই অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র 
শিশিরকুমার বন্থু। এই ছদ্মবেশেই সেদিন সুভাষচন্দ্র বনু "মৌলভি 
জিয়াউদ্ধিন' রূপে ভারতবর্ষ থেকে তার এঁতিহাসিক পলায়ন-যাত্রা 
শুরু করেছিলেন । 

এই রহস্যজনক অস্তর্ধানের প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বনু বলেছেনঃ 
“মুক্তিলাভের পর হইতেই নেতাজীর যাত্রার আয়োজন চলিভে 
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থাকে । ১৯৪১ সালের ১৭ই জাম্ুয়ারি রাত্রি ১-২৫ মিনিটে আমরা 
একখানি মোটরযোগে সত্যসত্যই যাত্রা শুরু করিতে সমর্থ হই। 
উজ্জল চন্দ্রকরোজ্জল রাত্রিতে আমাদের এই ছঃসাহসিক যাত্রা শুরু 
হইল । বাড়ীর বেশীর ভাগ লোকই তখন নিন্দ্রিত। নেতাজী পশ্চিম! 
মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া! একটি স্ুটকেশ, বিছানা ও 
একটি এ্যাটাচী কেস্‌ সঙ্গে লইয়াছিলেন। এলগিন রোড হইতে 
যাত্রা শুরু করিয়! কলিকাতা শহর ছাড়াইয়! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড 
ধরিয়া তীব্র বেগে আমাদের গাড়ী চলিল। সমস্ত রাত্রি চলিবার 
পর প্রত্যুষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম । সন্ধায় 
আবার যাত্রা শুরু হইল; অধিক রাত্রিতে আমর! কলিকাতা 
হইতে আনুমানিক ২১* মাইল দৃরবর্তা গোমোতে পৌছিলাম, 
এইদিন ১৯৪১ সালের ১৮ই জান্ুয়ারি, শেষ-রাত্রিতে নেতাজী 
ট্রেনে উত্তরভারত অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। স্টেশনেই তাহার 
নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম। বাঙলার সীমান্ত হইতে 
বহুদূরে লইয়া গিয় তাহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় নেতাজীর 
ভারত-ত্যাগের পরিকল্পনায় আমার কর্তব্য কাধতঃ শেষ হইল। 
অতঃপর আমি বিদায় লইলাম, “তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও” ইহাই 
ছিল নেতাজীর শেষ কথা 1” 


ইতিহাসের রুদ্রদেবতা আহ্বান করলেন এই মহাবিদ্রোহীকে 
স্বাধীনতার চরমমূল্য দেওয়ার জন্য । সুভাষচন্দ্র সাড়া দিলেন সে 
আহবানে । একট! বিরাট ভবিষ্যৎ তখন তার জন্য অপেক্ষা করছিল । 
কোথায় গেলেন, কেমন করে গেলেন, অনেকদিন পর্ষস্ত সে 
ংবাদ কেউ জানত না। . ইংরেজের সুদক্ষ পুলিসের চক্ষে ধুলে। 
দিয়ে সুভাষচন্দ্র যেন হাওয়ায় অদৃশ্য হলেন। ১৯৪১ সালে ২৬শে 
জানুয়ারি ভারতের চল্লিশকোটি নরনারী শুধু এইমাত্র জানল যে-_ 
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্বভাষচন্ত্র আয় ভারতে নেই। তার সেই রহস্যময় অন্তর্ধানের 
কাহিনী আমরা পরবর্তা অধ্যায়ে বলব। ইংরেজের নজরবন্দী 
থেকে সুভাষচন্্রের এই ছুঃসাহমিক অন্তর্ধান আমাদের নৃতন করে 
স্মরণ করিয়ে দিল গরংজেবের নজরবন্দী থেকে শিবাজীর অন্তর্ধানের 
সেই এঁতিহাসিক কাহিনী । 

সত্যিই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। 


৮ 


তার কাবুলের আশ্রয়দাতা উত্তমা্দ ভারতবর্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রে 
অন্তর্ধানের চমকপ্র্দ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাবুলে তার 
রেডিওর দোকান ছিল, তিনিই যে সেখানে স্থভাষচন্দ্রকে আশ্রয় 
দিয়েছিলেন এবং অন্তর্ধানের গোপন ব্যবস্থার মধ্যে তার কিছুটা 
হাত ছিল তার বিবরণ থেকে সেটা বুধতে পারা যায়। পরবর্তীকালে 
উত্তমর্ঠাদ কাবুলেই গ্রেপ্তার হয়ে ভারতবর্ষের কারাগারে দীর্ঘকাল 
বন্দী থাকেন এবং সেই সময়েই তিনি এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ 
করেন। উত্বম্টাদ লিখছেন £ 

“১৯৪১ সালের শীতের রান্রে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনত। আন্দোলনকে শাস্ত করে 
দিয়েছেন ভেবে আরামে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন- তখন 
দীর্ঘ শ্শ্রু ুন্দর চেহারার একটি লোক, চশমার ভিতর দিয়ে ফুটে 
বেরুচ্ছে তার দৃঢ় সংকল্পের জ্যোতি, এলগিন রোডের একটি দ্বিতল 
বাড়ির নির্জন কক্ষে আত্মনিবামিত অবস্থায় থেকে তাদের বোকা 
বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই গৃহের চারদিকে 
শিকারের সন্ধানে সজাগ পাহারায় মোতায়েন ছিল কয়েকজন 
ভদ্রবেশী সরকারী গরপ্তচর পুলিস। তারা তাদের কবল থেকে 
সুভাষচন্ত্রকে পালিয়ে যেতে দেবে না-__-এই ছিল তাদের পণ। কিন্ত 
তাদের সতর্ক পাহার। এড়িয়ে একদিন রাত্রে তাদের শিকার পালিয়ে 
গেল। আপাদমস্তক মৌলভীর পোষাকে সজ্জিত হয়ে হেটে এসে 
তিনি মোটরে উঠলেন। নক্ষত্রবেগে গাড়িখানি ছুটে চলে গেল 
কোন দূরবর্তা রেল স্টেশনের দিকে । তারপর দিন সকালে দেখা 
গেল মৌলভীসাহেব একজন শিখ ভদ্রলোকের সামনাসামনি 
দ্রুতগামী একখানি রেলগাড়ির উচ্চশ্রেণীর কামরায় বে আছেন। 
সর্বজনপরিচিত ছদ্মবেশী ভদ্রলোকটিকে শিখ ভদ্রলোক চিনতে 
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পারলেন না। তার প্রশ্নের উত্তরে মৌলভীসাহেব খুব গন্ভীর গলায় 
বললেন যে, তিনি লক্ষৌর বাসিন্দা__নাম তার জিয়াউদ্দিন। 
'তিনি বীমার দালালি করেন-_সেই কাজেই বেরিয়েছেন। 

“যখন লাল পাগড়ী পুলিসের দল কলিকাতার এলগিন রোডে 
তাদের কর্মতৎপরতা দেখাতে ব্যস্ত তখন সুভাষচন্দ্র বস্থ মৌলভীর 
ছল্পবেশে ভারতসীমাস্তের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ছ"দিনের মধ্যে 
তিনি পেশোয়ারে এসে পৌছে গেলেন। সেখানে ভকতরাম তাকে 
অভ্যর্থনা জানালেন। পেশোয়ারে তিনি মৌলভীর শেরওয়ানী ও 
ফেজ বদল করে পাঠানের পোষাক পরলেন। ভকত্রাম হলেন 
রহমত খা। লক্ষৌর মৌলভী এখন হলেন কাবুলের পাঠান-- 
মুক এবং বধির পাঠান। এই বেশেই তিনি রহমত খাঁর সঙ্গে 
কাবুলের দ্রিকে রওনা হলেন। খাইবার গিরিপথের প্রবেশপথ 
পাহারা দিচ্ছে বিশাল জামরুদ ছুর্গ; সেই ছুর্গের পাশ দিয়েই 
গিয়েছে কাবুল সড়ক। রহমৎ খা ও তার সঙ্গী সেই প্রধান সড়ক 
দিয়ে না গিয়ে অন্য একটি পথ দিয়ে তাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে 
গেলেন। এইভাবে কয়েকদিন ধরে অতি বন্ধুর ছুর্গম পথ অতিক্রম 
করে অবশেষে তারা কাবুল নদের তারে এসে উপস্থিত হলেন। 

“নদী পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা পাওয়া গেল না, চামড়ার 
ব্যাগ জেলেদের জালে বেঁধে-_-সেই অদ্ভুত ভাসমান বাহনে চেপে 
তারা নদী পার হয়ে গেলেন। কিন্তু বিপদ অপেক্ষা করছিল 
নদীর পরপারে । কাবুলের উন্মুক্ত আকাশ তলে, ভয়ঙ্কর শীতের 
মধ্যে দাড়িয়ে যদি কোনে যানবাহন পাঁওয়। যায় তারই আশায় 
অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই রাস্তার পাশে বড় বড় গাছের 
ঝোপ-_তারি মধ্যে একটি কুয়া_-অবিরাম পদব্রজে এসে-_পরিশ্রান্ত 
অবসন্ন দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র সেই গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন । 
শীতের সমাচ্ছন্ন কুয়াসার ওপর নেমে এল রাত্রির গভীর অন্ধকার। 
স্থভাষচন্দ্র ঘুমিয়ে আছেন, রহমত খঁ! একখানি লরীকে থামালেন 
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কিন্ত অসংখ্য বাক্সতে বোঝাই সেই লরী-_স্থভাষচন্দ্র জেগে উঠে 
ভাবতে লাগলেন কি করে এ লরীতে বসা যাবে । কিস্তু লরীর 
“ক্লিনারের তাড়ায় তার চিন্তার অবসর রইল না। অগত্য। একটি 
বাক্সের ওপর তিনি চড়ে বসলেন। 

“এইভাবে তুষারাবৃত শীতের রাত্রে বিনা গরম পোষাকে তিনি 
একট! বাক্সের ওপর কোনোরকমে বসে রইলেন। মুক্ত প্রান্তর 
দিয়ে লরীখানি ছুটতে লাগল। মাঝে মাঝে গাছের লম্থিত শাখা 
প্রশাখার আঘাত লাগতে লাগল তার দেহে, বার বার মাথা নীচু 
করে তাকে সে আঘাত সামলাতে হচ্ছিল। সে রাত্রির অভিজ্ঞতা 
অতি ভয়াবহ। দ্বিতীয় দিনে একজন আফগান গোয়েন্দা তাদের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে--তীার। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন । রহমৎ 
খা বললেন তিনি তার এই হাঁবা-কাল ভাই জিয়াউদ্জিনকে সাকী 
সাহেবের মসজিদে তীর্থ করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাবুলে জিয়া- 
উদ্দিনেরা এমন কোনো আশার লক্ষণ দেখতে পেলেন না যাতে করে 
মনটা তাদের প্রফুল্ল হয়ে ওঠে । সে শহরে তিনি ও তার বন্ধুটি 
সম্পূর্ণ নবাগত । কিছুক্ষণ চলাফেরা করে একটি ছোট সরাইখানায় 
তারা আশ্রয় নিলেন। অতি নোংর] সেই বাড়িটি । তার উঠানে 
একপাল উট আর খচ্চর এবং তাদের ছানাগুলি বারান্দায় বাধা । 
তাদের বাসের জন্ত যে প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করা হয় সেখানে দিনের 
আলো! প্রবেশ করে না। সমস্ত দিন যেন সেখানে রাত্রির অন্ধকার 
বিরাজ করছে ।” 

লাহোর গেটের কাছে লরীচালকদদের আড্ডা সেই সরাইখানায় 
তাদের জীবন শুধু পরিবেশের জনই ছুবিসহ হয় নি, পুলিসি জুলুম 
ছিল উৎকগ্ঠার কারণ। সেই গোয়েন্দা পুলিসটি রোজই তাদের 
উপর জুলুম করত। রোজই তার ঘুষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে1। 
ভেতরে ও বাইরে কনকনে শীত ; কাঠের আগুন করে শরীর গরম 
রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাজার থেকে মোমবাতি কিনে এনে 
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ভকতরাম আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন । খাওয়ার জন্গ আন হোল 
শুকূনো রুটি আর কাবাব । স্ুভাষচন্দ্র সেই রুটি খেতে পারলেন 
না। তখন ভকত্রাম তাকে চা এনে দিলেন; তিনি সে চায়ের 
মধ্যে ডুবিয়ে রুটি খেলেন। প্রথম তিনদিন তারা রাশিয়ান 
দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করায় চেষ্টায় ব্যর্থকাম হন। 
কাবুলে তাদের কোনো বন্ধু ছিল না; ভকৎতরামের পুস্ ভাষায় 
দখল ছিল, কিন্তু তা এখানে কোনে। কাজে লাগল না, কারণ এখানে 
পারম্তভাষার প্রচলন বেশি । সকল দৃতাবাসই ছিল স্তরক্ষিত, 
কোথাও যাওয়া সহজ ছিল না; একদিন রাস্তায় রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের 
গাড়ি থামিয়েও কোনো স্থবিধা তারা করতে পারলেন না। কদর্য 
নোংরা বাসস্থান, তার নিজের সেই মৃক-বধির ছদ্মুবেশ্ব, অতি সামান্ঠ 
পরিচ্ছদ, কনকনে শীত- সব মিলিয়ে স্ুভাষচন্দ্রের মনকে ভারাক্রান্ত 
করে তুললো । কিন্তু এখন তো! আর ফিরে যাওয়া যায় না? 
যাই হোক, যেমন করে পারা যায় এবং যতশীত্র সম্ভব এই দেশ তাকে 
ত্যাগ করতেই হবে। পঞ্চম দিনে একরকম মরিয়া হয়েই তিনি 
ভকত্রামকে ইতালিয়ান দৃতাবাসে (10911917 [:86901012 ) 
পাঁঠালেন। এইখানেই তার মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা 
দেখ। গেল। 

৩র ফেব্রুয়ারি সরাইখানা ছেড়ে সুভাষচন্দ্র উঠে এলেন উত্তম- 
চাদের আশ্রয়ে । উত্তমাদের আশ্রয়ে তিনি ছিলেন ছয় সপ্তাহ 
এবং তারপর তার কাবুল ত্যাগের ব্যবস্থা! হয়। ইতালিয়ান দূতাবাস 
থেকে তাকে কেবলই জানান হচ্ছিল যে রোম থেকে পাসপোর্ট 
এলেই তার যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। অবশেষে ১৮ই মার্চ সিনর 
ওল্যাণ্ডে মোজোটা এই ছদ্মনামে যুরোপ থেকে প্রেরিত জনৈক বিশেষ 
দূতের সমভিব্যাহারে সুভাষচন্দ্র রুশ-সীমাস্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। 
বোখারা, হিন্দুকুশ, সমরখন্দ প্রসৃতি অতিক্রম করে এবং পথে 
কোথাও বিশ্রাম না করে তিনি মস্কো এসে পৌছলেন। এইখান 


ণ 


ষ্৮ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


থেকে ২৮শে মার্চ ১৯৪১, বিমানযোগে তিনি বালিন যাত্রা 
করেন। 

যাত্রার প্রাক্কালে, কথিত আছে, উত্তমর্টাদ সুভাষচন্দ্রকে একবার 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এতবড় বিপদের ঝুকি নিয়ে দেশত্যাগ করছেন 
কেন? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন শুধু একটি কথা-_-[217897 
19 0106 1075801) 0৫ 105 110. এই একটি কথার মধ্যেই কি 
আভাসিত হয়নি সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী-চরিত্র ? 

অতঃপর স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে আরম্ভ হোল এক নৃতন অধ্যায়__ 
“জয় হিন্দ” অধ্যায় । ১৯৩৯ সাল থেকেই ভারতবর্ষে যে বৈপ্লবিক 
চেতন। তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তাকে না গান্ধী, ন। নেহরু, 
কেউই ঠিকমত ব্যবহার করতে সক্ষম হননি । একজনের অপরিসীম 
নিক্কিয়তা বা! 789535151 আর অপরজনের গান্ধী-আমনুগত্যই ছিল 
এর প্রধান অন্তরায়। সেদিন ভারতবর্ষে একজন মানুষই ছিলেন 
যিনি এই ছুই ভাব থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সুভাষচন্দ্র 
বন্থু। তিনিই ভারতের এই বৈপ্লবিক চেতনার এঁতিহাসিকতা উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন এবং এই চেতনাকে ঠিকপথে পরিচালিত করার 
উদ্দেশ্য নিয়েই তো তিনি এ রকম অকল্লিত বিপদের ঝুকি মাথায় 
নিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন । তার জীবনের সেই পরমক্ষণে ভাগ্য 
যে তার অনুকূল ছিল, তা সুভাষচন্দ্রের নিরাপদ নিক্রমণ থেকেই 
প্রমাণিত হয়েছে । যেদিন তিনি দেশত্যাগ করেন, ভারতের মাটিতে 
সেইদিনই ব্রিটিশ শাসনের অস্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছিল । 


_-[66 006 আ০1০01282 001 12021121905 1125506689 
এই বলে সিনর মোজোটাকে বালিনে অভ্যর্থনা জানালেন 
রিবেনট্রপ। তিনি যখন মার্চ মাসে এখানে পৌছলেন তখন 
হিটলার রাশিয়া আক্রমণ কর! সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং জুন 
মাসেই তাঁর সেই অভিযান শুরু হওয়ার কথা। যুরোপে 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ৯৯ 


স্থভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সংঘ গঠনের ইতিহাস এইবার আমরা 
আলোচনা! করব। ভারতবর্ষ থেকে চলে আসার পর যুরোপে 
তার অবস্থানকাল ছিল ঠিক এক বছর দশমাস অর্থাৎ ১৯৪১-এর 
এপ্রিল থেকে ১৯৪৩-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত এবং এই সময়েই 
তিনি সাময়িকভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠন করেন এবং সেই 
সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীও গঠিত হয়। তার বিপ্রবী জীবনের এই 
অধ্যায়ের কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। বৈদেশিক 
শক্তির সহায়তায় সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত কি 
রকম অধ্যবসায় ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, সেই বিস্ময়- 
কর ইতিহাস না জানতে পারলে স্ুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রকৃত মহিম। 
কোথায়, চা বোঝা যাবে না। তার অচ্ঞাতবাসেব ইতিহাস ছুই 
পর্বে বিভক্ত ; প্রথম পর্ব_ যুরোপ ; দ্বিতীয় পর্ব-_পূর্ব-এশিয়া। 
প্রথম পর্বেব ইতিহাস আগে বলি। 

জার্মানিতে আসার কয়েক দিন পরের কথা। 

বালিনে তখন অনেক নামকরা ভারতীয় থাকতেন। তারা 
মকলেই একদিন একখানি নিমন্ত্রণলিপি পেলেন এবং সেটি পেয়ে 
তার! বিস্মিত হলেন। নিমন্ত্রণ কর্ত। সিনর ওল্যাণ্ডো মোজোটা; এই 
বিচিত্র নাম তারা আগে কখনে। শুনেছেন বলে মনে হোল না। 
নিমন্ত্রণলিপিতে লেখা ছিল যে তিনি বালিন-প্রবাসী ভারতীয়দের 
সঙ্গলাভের ইচ্ছ। প্রকাশ কবে চায়ের নিমন্ত্রণ পাঠালেন; ঠিকানা 
দেওয়া ছিল ৬নং সোফিনট্রাস। এই ঠিকানাটি তাদের পৰিচিত। 
কেন না আগে এইখানে বালিনস্থ ব্রিটিশ দূত অবস্থান করতেন। 
যাইহোক, যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ভারতীয়গণ সেই ভবনে এসে 
উপস্থিত হলেন। কিন্তু তার্দের অভ্যর্থনা করে নিলেন সুস্পষ্ট 
হিন্দুস্থানীতে, দীর্ঘবা-_সুঠাম দেহ অতি প্রিয়দর্শন একটি 
ভদ্রলোক । চোখে চশমা, ব্যক্তিত্বব্যঞ্রক চেহারা । সকলেই তাকে 
দেখে তীর প্রতি কি যেন একট! আকর্ষণ বোধ করলেন। 


১৬৬ দেশনায়ক স্থভাবচন্ঞর 


আমি সিনর মোজোট। নই, স্থভাষ বোস, পরিষ্ষার 
হিন্ৃস্থানীতে এই কথা বলে নিমন্ত্রণকর্তা উপস্থিত সকলকে সাদর 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন এবং নিজের পরিচয় উদ্ঘাটিত করলেন। 

স্থভীষ বোস! এ নাম তাদের অতি পরিচিত-_-এ যে তাদের 
প্রিয় নেতার নাম । সকলেই চমতকৃত হলেন । ভাবাবেগে কিছুক্ষণ 
সবাই নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুভাষচক্দর 
বললেনঃ “আপনারা সংবাদপত্রে পড়েছেন যে আমি ভারত ত্যাগ 
করে চলে এসেছি । আমি এখানে এসেছি বিদেশ থেকে ভারতকে 
স্বাধীন করার সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে । আপনারা আমার 
এই সংকল্প সাধনে নিশ্চয়ই সহায়ত! করবেন ।” 

তার মুখের উচ্চারিত প্রতিটি কথায় ফুঠে উঠল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় । 
উপস্থিত সকলেই অভিভূত হলেন সেই কথা শুনে এবং ভার! তাকে 
যথাসাধ্য সাহায্ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন । 


স্বভাষচন্দ্র যে সময়ে বালিনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন লিবিয়। 
রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈম্ত জার্মানদের কাছে আত্মসমপণ 
করেছিল। এইসব যুদ্ধবন্দীর দল যখন শুনল যে, সুভাষচন্দ্র 
তখন যুরোপে এবং তিনি একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে 
ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে চান, 
তখন তার! উল্লসিত হয়ে সুভাষচন্দ্র নেতৃত্বে গঠিত “স্বাধীন ভারতীয় 
বাহিনীতে” যোগদান করার জন্য ব্যস্ত হোল। এই ভারতীয় 
বাহিনী গঠন করার পূর্বে যুরোপে, বালিনে একটি প্রধান কেন্দ্র 
স্থাপন করে তিনি আজাদ হিন্দ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
যুরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
যোগদান করেন তার নাম আবিদ হাসান। হাসান পরে তার 
সঙ্গে একই সাবমেরিনে পূর্ব-এশিয়ায় এসেছিলেন এবং আজাদ হিন্দ 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ১৯১ 


ফৌজের লেফ টেনেন্ট-কর্ণেলের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। হাসান 
বালিনে শুভাষন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করতেন। 
কিছুকাল পরে ভিয়েনা থেকে শ্রীমতী শেক্কেলও এসে সুভাষচন্দ্রের 
সঙ্গে যোগদান করেন তার প্রধান সেক্রেটারি রূপে । এইভাবে 
১৯৪২, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তিনি পঁচিশ জন ভারতীয় সহকারী 
নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তখন তার সংগঠনের 
নাম ছিল [170121) [1)06196106106 [,6206০” অথবা "ঢু: 
[15019 0210:6. সবাইকে তিনি এইখানে কাজে নিয়োগ করেন। 
আরম্ভ হোল বেতারে প্রচার কার্ধ। ১৯৪১ সালে আজাদ হিন্দ 
রেডিও নিয়মিত ভাবে প্রচার কাধ শুর করে। ভারতবর্ধ ত্যাগ 
করার পূর্বে সুভাষচন্দ্র একটি গুপ্ত বেতার সংযোগের ব্যবস্থা 
করে গিয়েছিলেন যার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের সংবাদ পেতেন। 

স্থভাষচন্দ্রের তখনকার কার্কলাপ সম্পর্কে তার ইংরেজ 
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এইখানে আমরা যে চিত্র পাই, নিঃসন্দেহে তা এক মহান্‌ 
কর্মীর চিত্র । যেদিন থেকে তিনি বিপদসন্কুল পথে যাত্রা করেছিলেন 
সেদিন থেকে তার মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোনো 
চিন্তা স্থান পায়নি। প্রবাসী ভারতীয়দের এবং ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের 
অকুণ্ঠ আনুগত্য দেখে তিনি যারপরনাই অভিভূত হলেন। যেদিন 
বালিনের মাটিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম বাহিনী গঠিত হোল সেদিন 
গার বহুদিনের পোষিত স্বপ্ন চরিতার্থ হয়। সেদিন প্রত্যেক 


১০২ দেশণায়ক সুভাষচন্দ্র 


সৈম্তকে একটি করে ফুল উপহার দিয়ে তিনি যখন বললেন £ 
“আজ আমি নির্বাসিতের জীবন যাপন করছি-__এর অধিক কিছু 
তোমাদের দেওয়ার সামর্থ আমার নেই ।”-__তখন সেই নবগঠিত 
স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার লক্ষিত 
হয়েছিল ত৷ শুধু কল্পনা কর! যেতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় 
না। ১৯৪২ থেকেই সুভাষচন্দ্র বেশি করে পরিচিত হতে থাকেন 
এবং তখন থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের বিবিধ অনুষ্ঠান ও পার্টিতে 
তিনি যোগদান করতেন। এইসব পার্টিতেই সর্বপ্রথম “জয় হিন্দও 
ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই এই “জয় হিন্দ, শ্লোগান ভারতীয় 
বাহিনীর জয়ধ্বনিতে পরিণত হয় । তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র সকলের 
কাছে 'নেতাজী'__-এই সন্মানিত নামে অভিষ্কিত হতে থাকেন । 

বালিনের পর রোম ও প্যারি শহরে ফ্রী ইগ্ডিয়া সেপ্টার 
স্থাপিত হয়। উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গন থেকে ধৃত ভারতীয় যুদ্ধ- 
বন্দীদের নিয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ, বাহিনীর সংখ্যা তখন পাঁচ 
হাজারে দাড়িয়েছে । ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি তীব্র হয়ে উঠল । 
জাপান পালহাবার বন্দর আক্রমণ করল এবং অবশেষে সিঙ্গাপুর 
পতনের সংবাদ যখন বাঁলিনে পৌছল তখন সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি পূর্ব- 
এশিয়ার দিকে নিবদ্ধ হোল। খবর এলো! রে্ুনের পতন হয়েছে । 
সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং কলিকাতা-_ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের 
তিনটি প্রধান কেন্দ্র। ছুটির পতন হয়েছে এবং এর থেকে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন যে আসন্ন এবং সুনিশ্চিত তা বুঝতে 
স্ভায়চন্দ্রের বিলম্ব হোল না৷ 

সিঙ্গাপুর পতনের সংবাদে উল্লসিত হয়ে তিনি প্রথম যে বেতার 
ভাষণ দিলেন তাতে তিনি বললেন 2 4] 1১9৮6 81620 31161)015 
8150 70201219615 01 (196 ০0052 0: 21569 7 150 008 
602 10001 1039 30001) [581 ০091206 01৮781:0 200 
89620... 10 00155008516) 2190. চা 01215 50056006171 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ১০৩ 


761100. 0: 190017560561017 ৮৮৪ ৮711] ০০-0906186 ভ1016- 
1062162157 71612 81] 63052 ড7120 19610 05 0০0 06900 
0১০ ০0001001) 21221009-” (বেতার ভাষণ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, 
১৯৪১ 1) 

এই বেতার ভাষণেই স্মভাঁষচন্দ্র ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে 
ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
এটি 'একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা । এই প্রপঙ্গে গোয়েবলস্‌ তার 
দিনলিপিতে লিখেছেন যে, ফুযয়েরার ( হিটলার ) ও আমরা সবাই 
বোসের এই ঘোষণায় উৎসাহ বোধ করেছিলাম । স্ুুভাষচন্দ্রের 
দ্বিতীয় বেতার ভাষণ শোন গেল ১৩ই মার্চ, ১৯৪২। যুদ্ধের 
অবস্থার ক্রনাবনতি দেখে ভারতীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য 
পালামেন্ট থেকে লর্ড গ্রীতিসিল ও হাউস অব কমন্সের নেতা স্তার 
স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্কে বিশেষ দৌত্যকার্ধে ভারতে প্রেরণ করা হোল। 
ব্রিটিশ সমর পরিষদের সম্মতিক্রমে তিনি এক নৃতন প্রস্তাব নিয়ে 
এলেন। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাত। কুখ্যাত সাস্ত্রাজ্য- 
বাদী উইনস্টন চাচিল। ক্রীপস-প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনায় 
আমাদের প্রয়োজন নেই । এর মূল বক্তব্য ছিল যে, যুদ্ধের শেষে 
ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ণের অধিকার দেওয়া হবে । বলা বাহুল্য, 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই আশ্বাসবাণী বা প্রতিশ্রুতিতে কংগ্রেস আস্থা 
স্থাপন করতে পারল না । গান্ধী স্বয়ং এই প্রস্তাবকে সেদিন একটি 
5[১0$6-08650 01)90112 010. ৪ 0185171175 201. বলে অভিহিত 
করেছিলেন। শুধু কংগ্রেমই নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক 
দলুই ক্রীপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ক্রীপস এদেশে 
পৌছবার আগেই ১৩ই মার্চের বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভারত- 
বাসীকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন । তখন থেকেই 
বালিন রেডিওতে তার বেতার বক্তৃতা ভারতের জনগণ দিনের পর 
দিন উৎন্থক আগ্রহে শুনতে থাকে । সুভাষচন্দ্র তার বেতার 


১৪৬৪ দেশনায়ক স্ভাযচজ্ছ 


ভাষণে বলেছিলেন £ €”056 20101551010 15 009210817516555 10 
০৪] 2 17021) 06 511 968:90105 1106181150, 2150 ভয611- 
[08০৬৮119050 06 11001001:1811570 01002109006 50 ০151081 
৪. 685]? 1015 21011501000 1[10019. [6 002 7310161912 
1901)61 2৫076 (361)21:8.1 [01015 001805৯ 10৬7৮ ভা102 
01090191100, 0: 71019. 601 0196 1180191)9১ 2190 0010. 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ একই সময়ে টোকিও রেডিও থেকে 
ভারতবাসীর উদ্দেশে স্বনামধন্য বিল্লবী রাসবিহারী বস্তু একই কথা 
বলেন। ভারতে পক্ষাধিককালব্যাগী ক্রীপস-দৌত্যের ব্যর্থতার 
মূলে সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর বেতার বক্তৃতার যে কিছুটা প্রভাব 
ছিল তা আমর! সহজেই অনুমান করতে পারি। এইবার এই 
ছুই বিল্লবী মহানায়কের মিলনের লগ্র আসন্ন হয়ে এলো ৷ 


এইসময় ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে একটি ত্রিশক্তি ঘোষণার 
(0::1916166  0০০17901079) প্রস্তাব জাপান করল এবং পূর্ব- 
এশিয়ায় এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সে 
স্থভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানাল। সুভাষচন্দ্র দেখলেন এই তো পূর্ণ 
সমর্থন (তার নিজের কথায়, “50110 5012101:) পাওয়া গিয়েছে । 
অবিলম্বে তিনি অক্ষশক্তির অধিনায়ক হিটলার ও মুসোলিনীকে 
এ প্রস্তাব অনুসারে কাজ করার জন্য আবার সনিবন্ধ অনুরোধ 
করলেন। বালিনে পৌছে অবধি তিনি হিটলার ও মুসোলিনীকে 
এই কথ! অনেকবার বলেছেন ; কিন্ত “সময় আসেনি” এই ওজুহাতে 
তারা তার অনুরোধে কর্ণপাত করেননি । এখন পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের 
গতি অন্্যরূপ নিয়েছে ; তোজো স্বয়ং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার 
পক্ষে তার অভিমত জানিয়েছেন। 

স্মভাষচন্দত্র রোমে এসে মুমোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 


দেশনায়ক স্থভাষমন্তর ১০৫ 


ত্রিশক্তি ঘোষণার স্বপক্ষে সুভাষচন্দ্রের যুক্তি তিনি স্বীকার করলেন 
এবং তিনি এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য হিটলারকে অনুরোধ 
করে এক তারবার্তা পাঠালেন । কিন্তু হিটলার রাজী হলেন ন|। 
১১ই মে তারিখের দিনলিপিতে গোয়েবলস লিখছেন £ “৬৮০ ৫০ 
100 61311700106 (11006 1095 920 00106 01 57001) ৪. 19011601051 
1081)0218%1:+, হিটলারও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। সুভাষচন্দ্র 
তাদের এই মত পরিবর্তনে অক্ষম হলেন। ২৯শে মে তিনি যখন নাৎসী- 
নায়কের হেড-কোয়ার্টারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন সুভাষচন্দ্র 
হিটলারকে এই কথাগুলি বলেছিলেন £ “৬/10) 205 60100181165 
81)0 001308.09 11 17019, 1 081) 10056 617০ 001910015 05 
70100859100 70107) 01065102. 12৬21: 1995 [17019 10261 50 
10621 0106 01117100165 010 2107616 70351) 1]] 96100 1061 
০৬51.” এর উত্তরে হিটলার তাকে বললেন £ “কয়েক সহস্র সুসজ্জিত 
সৈন্ দ্বারা কোটি কোটি নিরস্ত্র বিপ্লবীকে সংযত রাখা যায়। তার 
দরজায় যতক্ষণ পর্যস্ত একটি বৈদেশিক শক্তি আঘাত না করছে, 
ততক্ষণ পর্যস্ত ভারতে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন আশ করা 
যায় না।” তারপর তিনি দেওয়ালে বিলম্বিত একটি মানচিত্রের 
কাছে স্থভাষচন্দ্রকে নিয়ে এসে বললেন £ 4] ঃ]] 102 £0901157 
€0917781:2 2 02012190101) 20000 [10019 130৬ 3 0102 ৮০110 
11] 126810 16 925 191:210)90016 2৬61) 0020) 1006. 0, 
602 0106 01: 21) 21)1)00306100217) ৪9০৪০ [17019 15 501]] 
181 00”? 
তবে কি দেশত্যাগ করে তিনি ভুল করেছেন? ভাবলেন 
সুভাষচন্দ্র । কিন্তু এখন তো! আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই । সেই 
ংকটমুহুর্তে তিনি পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
করলেন। ১৯৪৩, ২৬শে জানুয়ারি। বালিনে “ম্বাধীনতা দিবস" 
উৎসব পালুন করার পর সুভাষচন্দ্র পূর্ব-এশিয়ার অভিমুখে 


১০৬ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


সাবমেরিনে যাত্রা করেন। যাওয়ার আগে তিনি নাম্বিয়ারের 
ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে যান। 

মুরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন শ্রী এ. জি. 
এন. নান্থিয়ার। তিনি একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। যুরোপে 
আজাদ হিন্দ সঙ্বৰের ছুটি বিভাগ ছিল-_সামরিক ও অসামরিক ; 
অসামরিক ভাবেও সঙ্ঘ মুরোপে অবস্থিত সমস্ত ভারতবাসীকে 
একই ত্রিবর্ণ পতাকার তলে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল এবং এই সঙ্ঞের 
শাখা যুরোপের প্রধান প্রধান শহরে স্থাপিত হয়েছিল, সে কথা 
আগেই বলেছি। জাতীয় কংগ্রেসের সবুজ, সাদ1 ও গেরুয়া রঙের 
চরকা-লাঞ্থিত পতাক৷ ঈষৎ পরিবতিত করেই সুভাষচন্দ্র একটি নৃতন 
পতাক৷ সৃষ্টি করেছিলেন। রঙ তিনটি ঠিকই ছিল, কেবল চরকার 
বদলে লক্ষ প্রদানে উদ্ধত একটি ব্যাত্র দেওয়া হয়। এই ব্যান্তর- 
কেতনই ছিল আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় পতাকা । 

নাম্বিয়ার আঠার বছর ধরে যুরোপে আছেন এবং একজন 
বামপন্থী সাংবাদিক বলে খ্যাত ছিলেন। স্ভাষচন্ত্র তাকে আগে 
থেকেই চিনতেন। -মুভাষচন্দ্র যুরোপে আসার পর থেকেই তিনি 
তার সঙ্গে মিলিত হন এবং সঙ্বের প্রধান নায়ক রূপে নিযুক্ত 
হন। অতঃপর তিনি সঙ্ৰের ডেপুটি লীডার বলে পরিচিত হন। 
আজাদ হিন্দ সঙ্ঞের অসামরিক বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারই ওপর 
দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করার পূর্বে শভাষচন্ত্ 
ফ্রী ইপ্ডিয়া সেপ্টারের ং যা তখন জার্মানীতে বৈদেশিক দূতাবাসের 
মর্যাদা পেয়েছিল ) সকল দায়িত্ব নাম্বিয়ারের ওপর স্স্ত করেন। 
বালিন পতনের পর নাৎসী শক্তি ছত্রভঙ্গ না হওয়। পর্যস্ত নাম্বিয়ার 
আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাতে 
থাকেন। 





১৯৪৩। ২রা জুলাই । 

স্থভাষচন্ত্র টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে এসে পৌছলেন । 

এইবার আরম্ভ হোল তার অজ্ঞাতবামের দ্বিতীয় পর্ব এবং 
আমরা দেখতে পাঁই যে এই পর্বে নেতাজী রূপে তিনি এক অদ্ধিতীয় 
ক'তি স্থাপন করেন। একাদিক্রমে নব্বই দিন বিপদসস্কুল জলপথ 
অতিক্রম করে নেতাজী নিরাপদে ন্ুমাত্রা ও পেনাড এসে 
পৌছলেন জুনের গোড়াতেই। ৮ই ফেব্রুয়ারি হাসানকে সঙ্গে 
নিয়ে একটি জার্মান 0-বোটে চড়ে তিনি কিয়েল বন্দর থেকে যাত্রা 
করেন। তারপর তারা উত্তমাশ! অস্তরীপ হয়ে অতলাস্তিক মহা- 
সমুদ্রে এসে পড়েন এবং সমগ্র অতলাস্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম 
করে মাদাগাস্কার থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চারশো মাইল 
দূরবর্তী একটি স্থানে অবতরণ করেন। এইখানে ২৮শে এপ্রিল তারা 
রবারের ডিঙি নৌকায় চড়ে জাপানী সাবমেরিন ] 29-এর আরোহী 
হন। সমগ্র ভারত মহাসমুদ্র তারা এইভাবে অতিক্রম করতে 
সক্ষম হন। অবশেষে নেতাজী স্ুমাত্রার উত্তরে সাবাং এসে 
পৌছলেন। এইখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন কর্ণেল 
ইয়ামামোতো । বালিনে ইনি যখন জাপান সরকারের মিলিটারি 
এ্যাটাচি রূপে নিযুক্ত ছিলেন তখনই নেতাজীর সঙ্গে তার পরিচয় 
হয় এবং এই পরিচয় বন্ধুতে পরিণত হয়। বালিন থেকে জাপান 
আসার ব্যাপারে কর্ণেল ইয়ামামোতোই তাকে বিশেষভাবে 
সহায়তা করেছিলেন । *[717571 10021)? নামে তখন জাপ-ভারত 
সংযোগের জন্য যে সংস্থাটি গড়ে উঠোগঙল কর্ণেল ইয়ামামোতো 
ছিলেন তারই সর্বময় কর্তা । ইয়ামামোতো৷ টোকিও থেকে চলে 
এসে সেখানে নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষা করছি” - ঞধাবং ভার 
সঙ্গে একত্রে তিনি টোকিও যাত্রা করেন। ১৩ ও 


১০৮৮ দেশনায়ক স্থভাষচন্জর 


এসে পৌছলেন। স্থতরাং ৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ই জুন হিসাব 
করলে দেখা যাবে ষে আঠার সপ্তাহ লেগেছিল নেতাজীর টোকিও 
পৌছতে । এইটাই ছিল ত্বার জীবনে সবচেয়ে ছুঃসাহসিক 
অভিযান । 

সেই যে একদিন গভীর রাত্রে তিনি “দিল্লী চলো” সংকল্প নিয়ে 
কলকাতা থেকে দেশত্যাগী হয়েছিলেন-__পরাধীনতার অবসান 
ঘটিয়ে স্বাধীনতার পথ লক্ষ্য করে ছুটে ছিলেন- নেতাজীর সেই 
এঁতিহাসিক অভিযান একে একে পেশোয়ার, কাবুল, মস্কো, বালিন, 
স্থমাত্রা, পেনাঙ, টোকিও, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, মেমিও, টামু১ প্যালেল, 
কোহিমা, ইম্ষল প্রভৃতি পথ পরিক্রম করে সার্থকতা লাভ করেছিল । 
ভাগাচক্রের বিবর্তনে নেতাজী স্বয়ং দিল্লী এসে পৌছননি, তার 
বিজয়ী আজাদ হিন্দ বাহিনীও দিল্লী এসে পৌছতে পারেনি-_ 
তারা এলো বন্দীরূপে দিল্লীর লাল কেন্্লায়। বন্দীরূপে সেদিন 
যারা এসেছিল তাদেরই বন্দনায় মুখরিত হোল সারা ভারতবর্__ 
সদিন “হাজার কণ্ঠে 'নেতাজীর জয়” ধ্বনিয়া তুলেছে দিকৃ।” 
ইতিহাসের অলিন্দে, প্রতিহত হয়ে সেই ধ্বনি বিসপিত হোল দূর 
কালের দিকে । কালের প্রাস্তর অতিক্রম করে আজে! তাই 
আমরা শুনি জয়তু নেতাজী'। সেই জয়ের সম্পূর্ণ কাহিনী 
একদিন রচন। করবেন ভবিষ্যতের এতিহাসিক । অতঃপর আমর! 
কার অভ্ঞাতবাসের দ্বিতীয় পর্ধের বর্ণাঢ্য ইতিহাম আলোচনা করব । 


সুভাষচন্দ্র জানতেন ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মুক্তির 
জন্য যখন যেখানে তার নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য হবে, তখনই 
তিনি সেখানে এগিয়ে আসবেন। সেই প্রয়োজন দেখা দিল 
পুর্ব-এশিযা -%১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুর পতনের 
গস শঁয় একটি নূতন কণন্বর শোন! গেল। ১৫ই 


দেশনায়ক স্থভাষচন্জ ১৩৯ 


ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। সিঙ্গাপুরের পতন হোল। যে সিঙ্গাপুরের 
ছর্ভেগ্যতা সম্পর্কে এতদিন এত কথা শোন! গিয়েছিল, আজ ত যেন 
তাসের ঘরের মতোন পড়ে গেল জাপানী আঘাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় । 
ব্রিটিশের এই ছুর্ভেছ্য ঘাটির পতনে সেদিন ইংলগ্ডর প্রধানমন্ত্রীরূপে 
চাচিল যে বিলাপধ্বনি করেছিলেন তা হয়ত অনেকের স্মরণ 
আছে। পঞ্চাশ হাজার সামরিক ও বেসামরিক ভারতীয়দের 
এক্কাস্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেই ইংরেজর! চলে 
এসেছিল । পরে জান! যায় যে, ব্রিটিশ সৈন্য পূর্বাহেই পলায়ন 
করে এবং তার্দের এই পশ্চাদপসরণের সকল ব্যবস্থাই আগে 
থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈম্ঠদের কিছু নাজানিয়ে 
তারের নিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ফেলে রাখা হয়। ফলে তার৷ 
বিনাযৃদ্ধে আত্মসমপণ করতে বাধ্য হয়। এইসব সৈম্ত এবং প্রবাসী 
ভারতীয়গণের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাপানীদের কাজে 
লাগাবার উদ্দোশ্টে ১৭ই ফেব্রুয়ারি জাপানী সমর শিবিরের ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার মেজর ফুজিয়ারা কয়েকজন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ করে 
পাঠালেন। কিন্তু তার] ফুজিয়ারার এই আবেদনে সাড়া দিলেন 


না। তারা বুঝেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা ভারতের ভিতরে 
এবং বাহিরে ভারতীয়গণের দ্বারাই অর্জন করতে হবে। তার! 
বুঝেছিলেন, একমাত্র ভারতীয় স্বাধীন বাহিনীরই মুক্তিফৌজ হিসাবে 
ভারত প্রবেশের অধিকার আছে ; কোনো বৈদেশিক শক্তির বা 
বৈদেশিক বাহিনীর সে অধিকার নেই-__থাকতে পারে না। 

১৯৪২, মার্চ মাস। মালয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে একটি সভা করলেন। ইতিমধ্যে 
জাপান-প্রবাসী স্বনামধন্য বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু * 





*প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইনি ভারতে সন্ত্রাসবাদীদলের অন্যতম নেতা 
ছিলেন এবং ১৯১৬ সালে ভারতে বিপ্রব চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাসবিহারী কলিকাতা 
থেকে ছদ্মবেশে জাপান পালিয়ে যান। অতঃপর তিনি জাপানী নাগরিকত 
গ্রহণ করেন এবং একটি জাপানী মেয়েকে ধর্নপত্রীরূপে গ্রহণ করে সেইখানেই 
বসবাস করতে থাকেন এবং ভারতের ম্বাধীনত] অর্জনের জন্ক চেষ্টা করেন । 


১৯৪ দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্র 


শ্যামদেশে একটা প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করেন। সিঙ্গাপুরের 
সভায় স্থির হোল যে টোঁকিওতে একটি শুভেচ্ছা দল পাঠানো 
হোক । এরপর রাসবিহারী বস্থুর সভাপতিত্বে টোকিওতে আর 
একট৷ সম্মেলন বসে । এই সম্মেলনে শুভেচ্ছাদলের প্রতিনিধিবৃন্দ 
ভিন্ন হংকং, সাংহাই ও জাপান প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ 
উপস্থিত ছিলেন । 

এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হোল যে পূর্ব-এশিয়াবাসী 
ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করার এই প্রন্কৃতই 
সময়। এই স্বাধীনতা হবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সকল রকম 
বৈদেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি। ভারতে ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান এবং ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হতে 
পারবে কেবলমাত্র ভারতীয় নেতৃত্বে ও ভারতীয় স্বার্থে চালিত 
স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী । সকল ক্ষমতা পরিচালিত হবে ভারতীয় 
তত্বাবধানে । এই স্মরণীয় সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি 
ছিল এই £ “ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করার অধিকার 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর ন্যস্ত থাকবে ।” 

এরপরের পটভূমিক1 ব্যাঙ্কক। 

প্রসঙ্গত বল! দরকার যে, পূর্-এশিয়ায় জাপানের জয়লাভের 
পর প্রত্যেক স্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ (11701917 [10091961)- 
06106 [,2850 ) গঠিত হয়। জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া, 
মানচুরিয়া, সাংহাই, হংকং, ইন্দৌচীন, নানকিন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম 
মালয়, ইন্দোনেশিয়া! এবং আন্দামানের সঙ্বগুলি ১৯৪২ সালের 
১৪ই জুন থেকে ২৩শে জুন পর্যস্ত ব্যাঙ্ককে একট! প্রতিনিধি 
সম্মেলনে মিলিত হয় । এই সম্মেলনে একশতজন প্রতিনিধি সমবেত 
হন। রাসবিহারী বন্থ এই স্মরণীয় সম্মলনের সভাপতি নির্ধাচিত 
হন। সিঙ্গাপুর ছিল এই সঙ্ঘের প্রধান কর্মস্থল । পূর্ব-এশিয়ার 
লমস্ত দেশেই এর একটি করে শাখা! স্থাপিত হয়েছিল। এই ব্যাঙ্কক 
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কনফারেন্সের সংবাদ বালিনে বসে সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন। একটি 
শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন £ “একটি সঙ্ঘের 
অধীনে জাতীয়তাবাদী সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়দের সংহত করার 
সময় উপস্থিত; অপরের প্রয়ামের ওপর আমরা! আর নির্ভর 
করব নাঃ আমরা নিজেদের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা অর্জন করব।” 
তখন থেকেই এখানে সকলের মুখে মুখে “নেতাজী” এই নামটি 
ফিরতে থাকে । এর এক বছর পরেই পূর্-এশিয়ার রণাঙগণে তার 
বহু-প্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল । 

এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই কাধপদ্ধতি স্থির হয় এবং একটি 
কর্নপরিষদ (0001501] ০ 4০0০2.) গঠিত হয়। এর সভাপতি 
ছিলেন রাসবিহারী বস্ত্র এবং সভ্য ছিলেন চারজন, যথা-_-এন. রাঘবন, 
কে. পি. কে. মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং কর্ণেল জিলানী । 
অতঃপর এই কর্মপরিষদ ইতিহাস-বিখ্যাত [. বি, 4.. বা ভারতীয় 
জাতীয় বাঁহনী গঠন করার ভার গ্রহণ করেন। এইসব সংবাদে 
পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য এবং অদম্য কর্মোৎসাহ দেখা 
গেল। এই পরিস্থিতিতেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধিনায়কহে 
আজাদ হিন্দ, ফৌজের গঠন কাধ আর্ত হয়। হাতের কাছে যা 
পাওয়। যায় তাই নিয়ে চঞ্চল মুহুর্তে কাজ শুরু করতে হয়। মালয়ে 
যেসব ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের নিয়েই বাহিনী 
গঠনের প্রাথমিক কর্মসূচী অন্ুশ্থত হতে লাগল। দিকে দিকে 
অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে :গল। 

সাম্রাজ্যবাদী জাপান কিন্ত এ জিনিস বরদাস্ত করতে পারল ন।। 
পৃর্-এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে এই বিরাট জাগরণ তাব৷ প্রীতির 
চক্ষে দেখতে পারলেন না। ফলেজাপান সরকারেব সঙ্গে, বিশেষ 
করে জাপানী সমরনায়কদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম- 
পরিষদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল । সেই সংঘধের বিস্তারিত 
বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই । এখানে শুধু এইটুকু বললেই 


১১২ দেশনায়ক স্থভাষচন্তর 


যথেষ্ট হবে যে, যখন “ইরাকুরো কিকান'-এর অফিলারগণ আজাদ 
হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে আসেন, তখনই তিক্ততা 
চরমে উঠল। রাসবিহারী বস্থ এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করলেন। এত আয়োজন, উদ্ভোগ এবং উৎসাহ সব বুঝি পণ্ড 
হয়ে যায়। অনতিবিলম্বে জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচন৷ 
করবার জন্য তিনি একবার টোকিও যাওয়া সাব্যস্ত করলেন। 
আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে জাপ সরকারের মনোভাবের একটা পরিফার 
ঘোষণ! প্রয়োজন । 

এই পটভূমিকাতেই পূর্ব-এশিয়ায় নেতাঁজীর আবির্ভাব ঘটে 
এবং আজাদ হিন্দ, বাহিনীতে এক নৃতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 
টোকিওতে এসে পৌছানর পরের দিনই প্রধান মন্ত্রী তোজোর সঙ্গে 
এক বৈঠকে তিনি মিলিত হলেন। ন্ভয়ের মধ্যে খোলাখুলিভাবেই 
আলোচন৷ হয় এবং স্বাধীনতা অর্জনে ভারতীয়দের প্রয়ামে জাপান 
সাহাযা করবে-তোজেো এই প্রতিশ্রুতি দিলেন নেতাজীকে এবং 
জাপ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তোজে৷ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণ! প্রদান করলেন । “08091 15 91717015 16501৮০2৫ 
6০. 526600 21] 068115 1) 01067 60 20816 [7019 6০ 
8.01012৬6. 101] 11)061210061006 11) 00০ 0:02 90152 0: 0072 
ঢ6:0.--এমন আশ্বাসের কথা তিনি হিটলার বা মুসোলিনীর 
মুখ থেকে শোনেন নি। “ইহা একটি যুগান্তকারী ঘোষণা, ইহা 
ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য”_সে্দিন এই কথ। বলেছিলেন 
নেতাজী । 

অতঃপর তিনি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তার 
কাছ থেকে লীগ ও আজাদ হিন্দ, ফৌজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য 
অবগত হলেন। জাপান সমর বিভাগের সঙ্গেও তিনি আলোচন৷ 
করলেন এবং ১৯শে জুন একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যোগদান 
করলেন। তারপরেই পৃথিবীর লোককে, বিশেষ করে ভারতবাসীকে 
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পূর্ব-এশিয়ায় তার আবির্ভাবের বার্তা জানাবার জন্য তিনি ছুটি 
বেতার ভাষণ দ্দিলেন ; তার একটিতে তিনি বললেন £ “70181, 
11026510003 ০06 ড/01) 7161 1100127 0100.... 20018 
9179]1 ০০ 0:০2 2070 08016 10108. 4১00 2 11762 17019 
ড৮1]1] 010৬৮ 01791 610০ 711502. 58628 50 61086 1091 
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01011002101 2 
এই ছিল সেদিন এশিয়াতে নৃতন কণম্বর। 


সেই সমস ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়েছে। 
১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোস্বাইতে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশনে একটি স্মাবণীয় প্রস্তাব নিয়ে এলেন গান্ধী । ইহাই 091 
[17019? বা “ভারত ছাড়ে? প্রস্তাব । ৮ই আগস্ট দ্িবাবসানে প্রস্তাব 
গৃহীত হোল । পরদিন প্রত্যুষেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান্ধী ও 
ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্ছু!ব করা হয়। মুহুর্তমধ্যে এই সংবাদ 
দ্াবানলের মতোন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
ভারতব্যাগী এক অভূ পূর্ব বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ শুরু হয়। মনে ভোল 
যেন আসমুদ্র-হিমাচল প্রকম্পিত করে যুগ যুগ সঞ্চিত অসস্তোষ ও 
বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি মুহুর্তমধো বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে আরন্ত “হাল 
বিদ্রোহের অগ্ষি উদগীবণ। ইহাই এতিহাসিক আগস্ট বিপ্ব। 
ভারতবর্ষের জাশীয ইতিহাসে আগস্ট বিপ্লবে অমরকাহিনী চিরদিন 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত জাতি সেদিন 
ব্রিটিশের শাসন-শৃঙ্খল চূর্ণ করবার জন্য নিক্ক্িয় প্রতিরোধের নীতির 
বাইরে গিয়ে সক্রিয় প্রতিরোধের সাধনমন্ত্রে জেগে উঠেছিল। 
বাইরে থেকে এই অভুথানের সংবাদ পেয়ে সেদিন একে অভিনন্দন 
জানিয়ে নেতাজী বলেছিলেন ; “1 00615156015 02 113019+9 
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আগস্ট বিপ্লবরূপ গৌরবোজ্জল বিপ্লবের হোমানলে ধারা 
আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাদের তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং 
ধারা ইংরেজের কারাগারে বন্দী-জীবন যাঁপন করছিলেন তাদের 
মুক্তির কথাই নেতাজীর টোকিও বেতার ভাষণে বিশেষভাবে স্থান 
পেয়েছে। এইখানেই তার মহত্ব । 


২রা জুলাই, ১৯৪৩। 

টোকিও থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুরে এলেন। সেখানে তিনি 
বিপুলভাবে সংবধিত হন। সে যেন মহাকাব্যের এক নায়কের 
আবির্ভাব। যে যেখানে ছিল-_পুরুষ, নারী ও শিশু-_সকলে 
দলে দলে এগিয়ে এলে৷ তাদের বহু-প্রত্যাশিত নেতাজীকে অভ্যর্থন। 
করতে । সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্রের সম্মুখে তিনি যখন এসে 
অভিবাদন করে দাঁড়ালেন, মনে হোল জাতির পরিত্রাণকর্তী শ্বয়ং 
এসে দাড়িয়েছেন বরাভয় নিয়ে। উন্নত, দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, 
ললাটে জয়ের তিলক, গভীর দৃষ্টিপুর্ণ আয়ত ছুই চক্ষু, চশমার পুরু 
কাচের ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার দৃষ্টি, শুদৃঢ় সংকল্পে উদ্দীপ্ত 
ভার মুখমণ্ডল আর কঠিন ইস্পাতের মতোন অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। 
নিরুদ্ধ নিংশ্বাম আর স্পন্দিত হদয়ে সকলে জানাল তাকে 
অভিবাদন। সমস্ত ভয় ভাবনা, নিরাশ দূর হয়ে গেল তাকে দেখা 
মাত্র । মনে হোল, এতদিন পরে বুঝি তারা পেয়েছে তাদের ঈপ্সিত 
নেতাকে--সকলের অন্তর এই কথায় সায় দিয়ে উঠল। সমস্ত 
হৃদয় দিয়ে তারা সুভাষচন্দ্রকে স্বীকার করে নিল তাদের ধন্তাজী' 
বলে। হাজার কণ্ঠে উঠল জয়ধ্বনি__“নেতাজীর জয়?। 

৪ঠা জুলাই। পূর্ব-এশিয়ার ্বাধীনতা সঙ্বের সমাগত পাঁচ 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ১১৫ 


হাঁজার প্রতিনিধির সামনে তিনি গ্রহণ করলেন লীগের নেতৃত্ব আর 
জাতীয় বাহিনীর আন্ুগত্য। সাগ্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে শেষ 
আঘাত হানবার জন্য সকলকে প্রস্তত হওয়ার আহবান জানালেন 
তিনি। বললেন £ “আমাদের সম্মুখে তীব্র সংগ্রাম__কারণ শক্র 
শক্তিশালী, অবিবেচক ও নিষ্ঠুর । এই আমাদের স্বাধীনতার শেষ 
অভিযানে তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ছুঃখভোগ এমন কি, মৃত্যু পর্যস্ত 
স্বীকার করতে হবে। এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই 
স্বাধীনতা তোমাদের করতলগত হবে ।% 

৫ই জুলাই। সিঙ্গাপুর টাউনহলের বিপরীত দিকে প্রশস্ত 
ময়দানে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা 1. বি. &. সমবেতভাবে 
নেতার্জীকে অভিবাদন জানাল এবং সরকারীভাবে এই বাহিনীর 
সবাধিনায়কত্ব গ্রহণ করে এর অস্তিত্ব তিনি ঘোষণা করলেন 
পৃথিবীতে । এইটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গর্ধের দ্বিন। 
এই ঘেনাবাহিনী তিনি পরিচালন! করে নিয়ে যাবেন ভারতে 
এবং সেইখানে এদের আবির্ভাবে ঘটবে সর্বশেষ বিপ্লব ও 
বিজ্রোহ। “লো দিল্লী'_-এই রণধ্বনি দিলেন তিনি তাদের কণ্ঠে। 
দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়ী সৈন্যের কুচ-কাওয়াজে পরিসমাপ্ত 
হবে এই অভিযান। এই বাহিনীর ছুইটি দায়িত্ব; প্রথম-_ 
স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর1; দ্বিতীয়__স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা 
বাহিনী হিসাবে কাজ করা। এইসব কথা বলার পর সবশেষে 
নেতাজী বললেন; “যর্দি তোমরা আমাকে অন্ুনরণ কর, আমি 
তোমাদের জয় ও স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাব। কঠোর শৃঙ্খলার 
ভিতর দিয়ে যে কোনে! ত্যাগের জন্য প্রস্তত হতে হবে । আমাদের 
সম্মুখ আজ অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ।” 

বক্তৃতা তো নয়, যেন বহ্িদীপ্ত আহবান। বাক্য নয়-_সঞ্জীবনী 
মন্ত্র। সেই মন্ত্রে উদদ্ধ হয়ে উঠল তারা। হাজার কে ধ্বনিত 
হোল-_নেতাজীর জয় ! 


১১৬ দেশনায়ক স্থুভাষচন্্ 


৬ই জুলাই। 

জাপান থেকে তোজে! এসে জাতীয় বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ 
করলেন। ভারতকে স্বাধীনত! অর্জনে সহায়তা করার শপথ তিনি 
আর একবার উচ্চারণ করলেন তাদের সামনে । 

৯ই জুলাই। সেদিন তুমুল বৃষ্টি। সেই বর্ষণের মধ্যে দাড়িয়ে 
ষাটহাজার লোক শুনল £ “যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা আমি অর্জন 
করেছি, ভারতবর্ষে এমন কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা নেই যিনি 
সেই অভিজ্ঞতা দ্রাবী করতে পারেন। আমার লক্ষ্য সামশ্রিক 
যুদ্ধের জন্য সমগ্রভাবে সংহত হওয়া । আমি চাই তিন লক্ষ সৈন্য 
আর পাঁচকোটি টাকা।” এইভাবে প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে 
প্রতিপালিত হোল “নেতাজী সপ্তাহ । সেদিন, ৫ই জুলাই, তার 
অধিনায়কতে তিনি যখন আজাদ হিন্দ. ফৌজ গঠনের কথ সারা 
পৃথিবীতে বেতারে ঘোষণ! করেন, সেদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ 
আতঙ্কে, বিস্ময়ে দূর থেকে এই সংবাদ শুনল। কেবলমাত্র জানতে 
পারল না তার স্বদেশবাসী যে অজ্ঞাতবাসের অন্ধকার থেকে দিনের 
প্রথর আলোকে সুভাষচন্দ্র আজ আবিভূতি হয়েছেন পূর্ব-এশিয়ায় 
আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রীধিনায়করূপে । 

আগস্ট মাসে তিনি রেঙ্ুনে এলেন ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসবে 
যোগদান করার জন্য । এসময়ে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত শেষ মুঘল 
সম্রাট বাহাহ্রশাহের সমাধিভূমি পরিদর্শন করেন। তারপর তিনি 
ব্যাঙ্কক ও সায়গন পরিদর্শনে চলে গেলেন-_সর্বত্রই তিনি দিলেন 
অজত্র বক্তৃতা আর সাক্ষাৎ করলেন বহুজনের সঙ্গে আর জাপানী 
সমরনায়কদের সঙ্গে মিলিত হলেন আলোচনা বৈঠকে এবং যখন 
যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই দিয়েছেন বেতার-ভাষণ। 
এইসময়ে তিনি অশ্রাস্তভাবে কাজ করেছেন, নিদ্রা ছিল অতি 
সামান্য আর গভীর রাত্রি পর্ষস্ত তাকে কাজ করতে দেখা যেত। 
এইভাবেই সেপ্দিন পূর্ব-এশিয়ায় রচিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনত! 


দেশনায়ক সুভাযচঙ্জ ১১৭ 


সংগ্রামের গরিমাময় এক নৃতন কাব্য। সেই কাব্যের রচয়িতা 
ছিলেন--নেতাজী মভাষচন্ত্র বনু। 


ও 

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় 
তারিখ । 

এদিন আজাদ হিন্দ, সরকার গঠিত হয়। নেতাজী জানতেন 
এবং বিশ্বাম করতেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে 
ছুটি প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য প্রয়োজন আছে-_ প্রথম, একটি জাতীপ্র 
বাহিনী, দ্বিতীয়_-একটি জাতীয় সরকার । এইবার তিনি সেই 
কাজে অগ্রসব হলেন। পূর্ব-এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণের চারমাসের মধ্যেই নেতাজী কর্তৃক আজাদ হিন্দ, 
সরকার গঠন নিঃসন্দেহে তার কর্মরুশলতার পরিচায়ক। সেইদিন 
থেকে ঘটনাপ্রবাহ যেন ঝটিকার বেগে প্রবাহিত হতে থাকে । 
শাহনওয়াজ, আয়ার প্রমুখ আজাদ হিন্দ সরকার সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ সে ইতিহাস বিস্তারিতভাবে রচনা করেছেন। আজাদ 
হিন্দ, সরকারের স্মরণীয় ঘোষণা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন 
অধ্যায়ের সংযোজন! করল। সে এঁতিহানিক ঘোষণার মধ্যে যেন 
দীর্ঘকালের অমারাত্রির অবসান হোল- পূর্ব দিগন্তে নব স্র্যোদয়ের 
নির্মল প্রকাশের মতোন সেই ঘোষণ! জাতির প্রাণে নিয়ে এল এক 
নবীন স্পন্দন। ব্রিবর্ণ-রঞ্জিত ব্যান্র-কেতনের তলে উচ্ছাস নিরুদ্ধ 
কণ্ঠে দাড়িয়ে নেতাজী সর্বপ্রথমে শপথ গ্রহণ করলেন এই বলে £ 
ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যবাদের এই বিরাট ধ্বংসভূপের উপর দাড়িয়ে 
“আমি-_ন্ুভাষচন্দ্র বসু-_আজ এই শপথ করছি যে আমার জীবনের 
শেষ রক্তবিন্দু পর্ষস্ত আমি আজাদ হিন্দ, সরকারের সেবা করব 
এবং ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি 
সংগ্রামরত থাকব। ঈশ্বর, স্বদেশ ও স্বজাতির নামে আমি এই 
শপথ গ্রহণ করলাম ।” 


দেশনায়ক স্থভাষচন্জ ১১৯ 


অনুরূপ শপথ গ্রহণ করলেন নবগঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের 
অন্যান্য মন্ত্রিগণ । ভাব] প্রত্যেকে তাদের মর্ধাদা অনুসারে নেতাজীর 
সামনে দাড়িয়ে ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া! হোল -- 
রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক" । জার্মানিতে অবস্থান কালে 
তিনি এই গানটিকেই জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেন। তারই 
নির্দেশে এইটি এখন নৃতন করে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হয়ে আজাদ 
হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করল। তাঁরই 
নির্দেশে আজাদ বাহিনীর এক তকণ সৈনিক--সম্বলপুরের তরুণ 
কবি হুসেন__এই অন্ুবাদ্দ করেন ও সুর সংযোজনা করেন । জাতীয় 
সংগীত যখন গাওয়া হয়, তখন সকলেই সম্্মভরে দাড়িয়ে ছিলেন-__ 
নেতাজী, ঈয়ামামোৌতো! ও অন্ঠান্ মস্ত্রিগণ । সকলেরই মনে হোল, 
স্বাধীনতার উদয় হোল। সেই উদ্দীপনাময় ক্ষণটির স্মৃতি সমবেত 
প্রতিনিধিবুন্দের জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল । 

এইবার নেতাজী একটি প্রাথমিক ঘোষণা পাঠ করলেন £ 

“স্বাধীনতা আজ আসন্ন । আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য 
হইল একটি অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠন করা এবং সেই গভর্নমেন্টের 
পতাকাতলে মমবেত হইয়৷ স্বাধীনত। সংগ্রাম আবস্ত কর । কিন্তু 
ভারতের প্রত্যেক নেতা আজ কারাগাবে, জনসাধারণও সম্পূর্ণ 
নিরস্ত্র । এই অবস্থায় ভারতে একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করা 
বা সেই গভরন্নমেন্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা কর! সম্ভব 
নয়। সেজন্য স্বদেশ ও বিদেশেব সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের 
সমর্থন লইয়া পূর্ব-এশিয়ায় আমরা স্বাধীন ভারতের এই অস্থায়ী 
গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিলাম এবং এই গভর্নমেন্টের অধীনস্থ আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সাহায্য লইয়া আমর! স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম 
পরিচালন! করিব । 

“ভারতভূমি হইতে ব্রিটিশ ও তাহার মিত্রদের বিতাড়িত 
করিবার জন্য অস্থায়ী গভর্নমেন্টকে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। 


১২৩ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


ইহার পর অস্থায়ী গভর্নমেন্টের কর্তব্য হইবে স্বাধীন ভারতের 
জনগণের ইচ্ছা অনুসারে এবং তাহাদের বিশ্বাসমভাজন একটি স্থায়ী 
জাতীয় সরকার গঠন করা । সেই স্থায়ী জাতীয় সরকার গঠিত না 
হওয়া পর্যস্ত এই অস্থায়ী সরকার জাতীয় জনগণের বিশ্বামভাজন 
হইয়! দেশ শাসন করিবে ।” 

সম্পূর্ণ ঘোষণাটি ছিল অন্যরকম। এই ঘোষণার পুর্ণ এবং 
প্রামাণিক পাঠ ভূলাভাই দেশাইয়ের বই থেকে সংগৃহীত হয়েছে । 
এই ঘোষণাটি নেতাজী বেতারযোগে পাঠ করেছিলেন। আয়ার 
লিখেছেন যে, আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক আগের 
দিন মধ্যরাত্রে নেতাজী ত্বয়ং ইহ! রচন! করেন। আয়ার লিখেছেন £ 
“তখন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি একটি আশ্চর্য জিনিস 
প্রত্যক্ষ করলাম। নেতাজীর প্রতিভার একটি নতুন পরিচয় পেলাম । 
বা হাতে তিনি কতকগুলি শাদা কাগজ তুলে নিলেন, আর ডান 
হাতে নিলেন একটা পেন্সিল। লিখতে লাগলেন £ “46 
(10017 28156 066520 ৪6 01১61521705 06 0106 3116191) 11 1757 
7) 7301)881....” কাগজ থেকে মুখ ন৷ তুলে তিনি লিখে চলেছেন 
অবিশ্রাস্তভাবে। প্রথম পৃষ্ঠা লেখা শেষ হলে সেটি আমার হাতে 
ভূলে দ্িলেন। আমি সেটি নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে টাইপ করতে 
লাগলাম। সেখানে আরো ছুজন ছিলেন_ আবি ও স্বামী; 
তারা পালা! করে নেতাজীর ঘরে গিয়ে ঘোষণার পাগুলিপি পৃষ্ঠার 
পর পৃষ্ঠা আমার কাছে আনতে লাগলেন। আমার সবচেয়ে 
আশ্চর্য লাগল যে, পরের পৃষ্ঠ লিখবার জন্য আগের পৃষ্ঠায় কি 
লেখ! হয়েছে তা দেখবার দরকার তার হয়নি। আরো আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, সমগ্র পাগুলিপির মধ্যে কোথাও এতটুকু কাটাকুটি 
ছিল না, এমন কি কমা, সেমিকোলন পর্যস্ত নির্ভুলভাবে বসানো 
হয়েছিল । কাগজ থেকে চোখ তোলেন নি একবারও, আবিষ্টের 
মতোন মানে লিখেছেন আর পান করেছেন পেয়ালার পর পেয়াল৷ 


দেশনায়ক স্থভাষচগ্জ ১২১ 


ক্ষষ্ণবর্ণ কফি। প্রত্যুষ হওয়ার পূর্বেই তিনি শেষ করেছেন এই 
ঘোষণ! রচনার কাজ । তখন তার টেবিলে দেখ! গেল কফির পনরটি 
শূন্য পেয়াল।। 

তার প্রতিভার এই নিদর্শন সম্পর্কে আয়ার মন্তব্য করেছেন £ 
20086 155 06 ০006 617০ 71016 79:090191008601) 51796 
86061511266, ড/1615006 2 0158]. 8150 ৪0 0152 5160106 ৪5 
$010)6 177685016 01 1০09115 ০1621 61011710115) 16100911101 
0)617)015 2100 £950 2100 90112 1901). ....]6 025 & 
[06100181212 00000076176.” সত্যই এই ঘোষণ। একটি স্মরণীয় 
দলিল এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহা ব্বর্ণাক্ষরে লিখে 
রাখবার মফতান। 


॥ ২১শে অক্টোবরের ঘোষণা ॥ 

“১৭৫৭ সালে বাঙলাদেশে ব্রিটিশের হাতে আমাদের হোল 
প্রথম পরাজয়। সেই পরাজয়ের পর ভারতের জনগণ একশ 
বছর ধরে অবিশ্রাস্তভাবে একটার পর একট! প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছে। 
এই সময়ের ইতিহাম অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাণের ইতিহাস । 
সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদ্বৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলি, 
টিপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্পি, আপ্লানাহেব ভোসলা', 
মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার 
খ্যামসিং আতরিওয়ানা, ঝান্পীর রাণী লক্ষমীবাঈ, তাতিয়! তোপী, 
বিহারের মহারাজ! কুনোয়ার সিং, নানাসাহেব এবং আরে! 
বীর সম্তানদের নাম ম্ব্ণীক্ষরে লেখা আছে। আমাদের ছুর্ভাগ্য, 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমে বুঝতে পারেননি যে ব্রিটিশ সমগ্র 
ভারত গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে । সেইজন্য তার! সংহত ভাবে 
সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এদের বিরুদ্ধে দাড়াতে পারেননি । বিদেশী 


১২২ দেশনায়ক স্থভাষচজ্ছ 


শাসনের অধীনে কিছুকাল থাকার পর ভারতের জনসাধারণ যখন 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল তখনি তার! এক্যবদ্ধ হোল। ১৮৫৭ 
সাল। দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাছুর শাহের অধিনায়কত্বে স্বাধীন 
জাতি হিসাবে তারা শেষবারের মতোন যুদ্ধ করল। যুদ্ধের 
গোড়ার দিকে জয়লাভও হোল । কিন্তু হুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব 
ধীরে ধীরে নিয়ে এলে! চরম পরাজয় আর পরাধীনতা। তথাপি 
ঝান্পীর রাণী, তাতিয়া তোপী, কুনোয়ায় সিং এবং নানাসাহেব 
জাতির স্মতিপটে চিরদিনের মতোন রয়ে গেছেন নক্ষত্রের অক্নান 
ছ্যতি নিয়ে। ইতিহাসের নেপথ্য থেকে তারাই আজ আমাদের 
প্রেরণ দিচ্ছেন আরো আত্মত্যাগ ও সাহসের সঙ্গে কাজ করতে । 

“১৮৫৭ সালের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংরেজ জোর করে আমাদের 
নিরন্তর করল--শুর হোল আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব । এই 
অবস্থায় ভারতবাঁসী কিছুদিনের মতোন হতমান ও হতবাক্‌ হয়ে 
রইল । তারপর ১৮৮৫ সালে হোল জাতীয় মহাসমিতির কেংগ্রেস) 
জন্ম। ভারতে দেখা দিল নব জাতীয়তার এক নূতন জাগরণ। 
সেই জাগরণের ভিতর দিয়ে এলে! একটার পর একটা আন্দোলন । 
হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ 
যোগ দিল সেইসব আন্দোলনে--প্রচারকার্ধ, বিলিতি জিনিস বর্জন, 
সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন--কিছুই বাকী ছিল না। এমন 
কি সশন্ত্র বিপ্লবের পথে পর্বস্ত তার। অগ্রসর হয়েছিল। কিস্তু 
১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যস্ত এইসব প্রচেষ্টা শেষ অবধি ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হোল । ব্যর্থতার গ্লানিতে আছন্ন হয়ে স্বাধীনতালাভের 
জন্য ভারত যখন নূতন পথের সন্ধান করছিল, এমন সময় ১৯২০ 
সালে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল । সংগ্রামের জন্য তার হাতে 
এক নৃতন অন্ত্র--অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন। সেই 
অস্ত্র হাতে নিয়ে ভারতের জনসাধারণ আবার শুরু করল তাদের 
স্বাধীনতার যুদ্ধ। 


দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্র ১২৩ 


“তারপর বিশবছর ধরে ভারতবাসী নানারকমের দেশপ্রেম- 
মূলক কাজ করে। মুক্তির বাণী পৌঁছল ভারতের ঘরে ঘরে । 
স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী নির্যাতন বরণ করতে শিখল-_শিখল 
আত্মত্যাগ করতে আর হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ফরতে। 
এমনি করে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে সুদূর পল্লীগ্রামের 
জনগণ জেগে উঠল-_-একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের লোক তারা 
সকলেই, এই নূতন চেতনায় তারা হোল উদ্ধদ্ধ। এইভাবে জাতির 
জীবনে শুধু রাজনৈতিক চেতনাই ফিরে এলো না সমস্ত জনসাধারণ 
আবার একটি অখণ্ড রাজনৈতিক পরিবারে পরিণত হোল । চল্লিশ 
কোটি নরনারী এখন কথা বলল এক সুরে এবং এক সাধারণ 
লক্ষ্যের জন্ত একমন একপ্রাণ হয়ে তারা যুদ্ধ করতে শিখল। ১৯৩৭ 
সাল পর্যস্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলের কাজের দ্বারা 
ভারতের জনগণ অত্ররান্ত প্রমাণ দিল যে, তারা প্রস্তুত, তাদের 
নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরাই করবার ক্ষমতা তারা অর্জন 
করেছে। 

"এইভাবে তৈরি হোল ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের ভূমি । 
এমন সময় এই মহাযুদ্ধে জার্মানি তার মিত্রদের সাহায্যে যুরোপে 
আমাদের শক্রদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে । এদিকে জাপান 
তার মিত্রদের সাহাব্যে পূর্ব-এশিয়ায় আমাদের শক্রকে আঘাতে 
আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছে । চারদিকের এই অনুকূল অবস্থায় 
ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের একট! অভূতপূর্ব সুযোগ 
পেয়েছে । তারা এই সুযোগের ষোল আনা সদ্বযবহারই করতে 
চাঁয়। 

“বিদেশে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেছে এবং 
এক মন একতা নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়েছে । ভারতের 
ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা । তারা শুধু স্বদেশে তাদের 
দেশবাসীর সঙ্গে সমানভাবে চিস্তা করছে না, স্বাধীনতার পথ 
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রে তারা তাদের সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে। পূর্ব-এশিয়ায় আজ 
বিশ লক্ষ ভারতীয় একটা সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়েছে। 
তাদের মুখে আজ শুধু একটি মাত্র কথা পূর্ণ সমর আয়োজন? 
তাদের সম্মুখে দাড়িয়ে রয়েছে ভারতের আজাদী ফৌজ-_দিল্লী 
চলো”__এই কথা তাদের মুখে। 

“ভারতীয়দের সঙ্গে ক্রমাগত বঞ্চনা! করে এসেছে ইংরেজ । 
সেই বঞ্চিতদের বুকের বেদনা জমে উঠেছে এই দীর্ঘকাল ধরে। 
ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন নিয়ে এসেছে মৃত্যু আর অনাহ'র। 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তলায় আজ তাই ফাটল দেখ! দিয়েছে । 
সমস্ত ভারতীয়দের শুভ ইচ্ছা থেকে আজ তার! বঞ্চিত। এক 
অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ইংরেজকে থাকতে হয়েছে। 
সেই সকল অশুভ ও অকল্যাণকর শাসনের শেষ চিহ্টির মূলোৎ- 
পাটন করবার জন্য দরকার শুধু একটিমাত্র অগ্রিক্ষুলি। সেই 
স্কুলিঙ্গ স্থষ্টি করবার দায়িত্ব এই আজাদী ফৌজের। স্বদেশে 
ভারতীয় জনগণের ও ব্রিটিশ সরকার গঠিত ভারতীয় সৈম্তবাহিনীর 
বহু লোকের সমর্থনে এবং বিদেশে আমাদের আত্মশক্তির উপর 
নির্ভর করেই ভারতীয় আজাদী ফৌজ সাফল্যের সঙ্গেই এই 
এঁতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ।” 


সেদিন আজাদ হিন্দ সরকারের এই এঁতিহাসিক ঘোষণাপত্র 
স্বাক্ষর করার সৌভাগ্য ধাদ্দের হয়েছিল জাতির ইতিহাসে তাদের 
নাম ম্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । সেই ঘোষণাপত্রে এদের ন্বাক্ষর 
ছিল: ১। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বনু, রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, 
পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী; ২। ক্যাপ্টেন মিস লল্ষ্মী স্বামীনাথন, নারী 
সংগঠন; ৩। এস. এ. আয়ার, প্রচারসচিব ; ৪। লেঃ কঃ 
এ. সি. চ্যাটাজি, অর্থ; ৫ লেঃ কঃ আজিদ আমেদ; ৬। লেঃ 
কঃ জে. কে. ভোমলে ; ৭। লেঃ কঃ এন. এস. ভকৎ ; ৮ । লেঃ কঃ 
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গুলনারা সিং; ৯। লেঃ কঃ এস. জেড. কিয়ানি; ১*। লেঃ কঃ 
এ. পি. লোকনাথন ; ১১। লেঃ কঃ ঈশান কাদির; ১২। লেঃ কঃ 
শাহ. নওয়াজ, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ; ১৩। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন 
সহায়, সম্পাদক ; ১৪। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বস্তু, সর্বোচ্চ পরামর্শ- 
দাতা; ১৫। করিম গণি ; ১৬। শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস; ১৭। ভি, 
এম. খান; ১৮। ই. ইয়েলাপ্পা ; ১৯। জে. বিবি; ২০। সর্দার 
টশ্বর সিং ( এই ছয়জন ছিলেন পরামর্শদাতা ) এবং ২১। শ্রীযুক্ত 
এ. এন. সরকার, আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা। সিঙ্গাপুর ছিল 
আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তর । 

এইভাবে এতদিন পরে স্ুভীষচন্দের অন্ভঞাতবাস সার্থক হোল । 
যে সংগঠনী প্রতিভা স্বরাজ্যদল গঠনে, কংগ্রেসের শ্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী সংগঠনে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে প্রকাশ পেয়েছিল, আজ 
সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল আজাদ হিন্দ সরকার 
সংগঠনে । যে অনন্যলন্ধ নেতৃত্বের সূচনা দেখা গিয়েছিল ভারতবর্ষে, 
আজ ভারতের বাইরে, সেই নেতৃত্ব শুভাষচন্দ্র সার্থক করলেন স্বাধীন 
ভারত গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রাধিনায়করূপে । ত্যাগ-বিশুব্ধ জীবন তিনি 
প্রথম উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণে ১৯২১ সালে, সেই 
জীবনের চরিতার্থতা তিনি খুঁজে পেলেন একুশ বছর বাদে। 
মাতৃভূমির স্বাধীনতার যে সংকল্প বুকে নিয়ে তিনি একদিন স্বদেশ 
ত্যাগ করেছিলেন, যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি দেশ-দেশাস্তর অশাস্ত 
চিত্তে পরিভ্রমণ করেছেন এতদ্রিন_তুচ্ছ করেছেন জীবন-মৃত্যু-_ 
আজ পুর্ব এশিয়ায় তরুণের সেই স্বপ্ন, সেই সংকল্প সার্থক হোল 
স্বাধীন ও সার্বভৌম গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠ। করে। 


২৩শে অক্টোবর । মধ্য রাত্রি। 
আজাণ হিন্দ সরকার ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
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কথিত আছে, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় নেতাজীর মন্ত্রিসভা 
সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। কিন্তু প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারো 
ছিল না; তার নিরক্কুশ প্রাধান্য সম্পর্কে তখন এবং পরে কোনে! 
প্রশ্নই ছিল না। মন্ত্রিসভার কাজ ছিল তাকে শুধু পরামর্শ দেওয়]। 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীর যে কয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ, 
সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের মধ্যে জাপান, ব্রহ্মদেশ, 
ক্রোশিয়া, জার্মানি, ফিলিপাইন, নানকিং মাঞ্চুকুয়ো, ইতালী ও 
শ্যামদেশের নাম উল্লেখযোগ্য । ফরাসীর ভিসি গভর্নমেন্ট কোনো 
স্বীকৃতি দেন নি বলে নেতাজী কিছু পরিমাণে ক্ষু্ হয়েছিলেন। 

আজাদ হিন্দ, ফৌজ (]. বি. 4. ০. 27 ০. ছিল 
জার্মানিতে গঠিত [. বি. 4.) ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হওয়ার 
পর নেতাজী ঘোষণা করলেন £ “১৮৫৭ সালের পর এই প্রথম 
আমরা নিজেদের গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিলাম। বিশ্বের বনু 
শক্তিশালী রাষ্ট্র এই গতর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
ভারতে বিপ্লবের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিষ্ঠুর শোষণকে 
ধন্যবাদ, অবশেয়ে ক্ষুধার তাড়না, মন্বস্তর ও অনাহার * আজ 
ভারতবর্ধকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । অতএব ভারতের 
শেষ মুক্তি সংগ্রাবের জন্য আজ ক্ষেত্র প্রস্তুত ।” 


একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চালাতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার । 
বিশেষত সেই রাষ্ট্র যদি বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধরত থাকে । 
জাপান গভর্নমেন্ট নেতাজীকে যে আধিক সাহায্য প্রদান করেছিল 
তা তিনি ভারতবধের পক্ষ থেকে খণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, 
ঠিক সাহায্য হিসাবে নয়। 40829910652 17001072% 10005 1100 
11010915 ]9780656 106901077%- তার অনুগামীদের মনের মধ্যে 


* এখানে নেতাজী বাঙলা ১৩৫ সালের দুভিক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। 
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এই ভাব যে কত প্রবল ছিল তা নেতাজী ভাল করেই জানতেন। 
সৈম্তবাহিনীর খরচ আছে, সমর উপকরণ ঠিকভাবে রাখার খরচ 
আছে, নৃতন নৃতন সৈন্ত রিক্রুট করার খরচ আছে--একমাত্র আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের ব্যয়ের পরিমাণ কি সামান্? এ ছাড়া, বেসামরিক 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগেরও খরচ কম ছিল না। স্থতরাং এই আধিক 
সমস্তার কথাটা সেদিন নেতাজীকে বিশেষভাবেই চিন্তা করতে 
হয়েছিল। সত্য বটে উদ্যম ও উৎসাহের প্রথম পর্বে পূর্ব-এশিয়াবাসী 
ভারতীয়দের, বিশেষ করে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দানের পরিমাণ নিতান্ত 
কম ছিল না, কিন্তু কিছুকাল বাদে দেখা গেল যে সেই উৎসাহে 
ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আথিক সাহায্যের পরিমাণও হ্রাস পেতে 
আরম্ভ করল্‌। নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের আথিক বনিয়াদ 
দৃঢ করার থিবয়টি বিশেষডাবে তখন চিন্তা করতে থাকেন। 
অবশ্য এ কথা সত্য যে তার নামের একট। এন্দ্রজালিক শক্তি ছিল 
এবং সেই শক্তির বলে প্রথম প্রথম অপরিমিত টাকাও পাওয়। 
গিয়েছিল ; এক ব্রহ্মদেশ থেকেই চার কোটি টাকা উঠেছিল। 
একবার নেতাজীকে অভিনন্দনের একটি ফুলের মাল! প্রকাশ্য সভায় 
নীলামে বাঁরে। লক্ষ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। তথাপি অর্থের জন্য 
তার ছুশ্চিন্তা ছিল, কারণ রাষ্ট্রের বেসামরিক বিভাগের ব্যয় অপেক্ষা 
এর বাহিনী-_যে বাহিনার সাধারণ সৈন্য সংখ্য। ছিল পঞ্চাশ হাজার, 
আর অফিসারের সংখ্য। ছিল দেড় হাজার-_খরচ ছিল অনেক । 

২৫শে অক্টোবর মালয়ের ব্যবসায়ীদের এক সভায় বেশ একটু 
কঠিনভাবেই তাকে বলতে হয়েছিল ঃ “আপনারা এই কথা মনে 
রাখবেন যে, একটি দেশ যখন যুদ্ধরত হয়ঃ তখন আইনত ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বলে কিছু থাকতে পারে না।"""যদ্দি আপনারা মনে করে 
থাকেন যে আপনাদের ধন-সম্পত্তি আপনাদেয় নিজেদের, তা হলে 
সে ধারণ। খুবই ত্রান্ত।'..আপনাদের ধন ও প্রাণ এখন আপনাদের 
নয়। উহার মালিক এখন ভারতবর্ষ ছাড়া আর কেউ নয় ।” 


১২৮ দেশনায়ক স্ভাষচন্দ্র 


নেতাজী বলেছিলেন যে, মালয়ের কতকগুলি ধনী ব্যবসায়ী 
অন্থযোগ করেছেন_ নেতাজী টাকার জন্য জুলুম করছেন। তিনি 
এ কথাও শুনেছিলেন যে, তারা নাকি তাদের 1800178]1 
বদলাবার স্বযোগ খুঁজছেন এবং অর্থসাহায্য প্রদ্দান না করার 
অন্য উপায়ের কথা চিস্ত। করছেন। তাদের এই মনোভাবের নিন্দা 
করে সেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ 

“হু 1785০ €০ 11061:8662 110019, 2170 [51791] 17092106 11)019 
11706217061) 105 21] 10028109 2130 2 210 5030... 50073 
ভ৪1)0 0০0 ৪৬৪৫০ 012 15906) 529 191911)]15 61810 500 00 
180 ড/21)0 11)021921021709 ; 01027), ৪85 ] 17856 2115909 
€0917 500) ৪. 01061210008 1155 21)92.0 ০06 ০9১... 
[ঢ,ড21:5৮0105 ৮710 1600565 €09 13510 ০001 08205 15 01 
16170. 

পরবতাঁ ইতিহাস সুপরিচিত। লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজির উপর 
তিনি অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত বললেন এবং এরই ফলে 
তখন গঠিত হয় [1.6 73021:0 ০0£ 2191098521076196 07 1815110£ 
0505১, এবং ১৯৪৪ সালের শুরু থেকেই এই বোর্ডের কাছে 
ভারতীয়দের ধন-সম্পত্তির ঘোষণ৷ দিতে হোত । এইভাবে আঘথিক 
সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন । 

আজাদ হিন্দ, সরকারের ছিল নিজস্ব ভাঁকটিকিট, কারেন্সী নোট 
ও মুদ্রা । এই তিনটি জিনিস ব্যতীত কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থ হয় 
নাবা ইহার কোনো মর্ধাদা থাকে না। নেতাজী ইহ] জানতেন 
এবং সেজন্য তিনি আজাদ হিন্দ, সরকারের নিজস্ব ডাকটিকিট, 
কারেন্সী নোট ও মুদ্রার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নিজস্ব ভাষা 
ছিল হিন্দুস্থানী, “জয় হিন্দ ছিল পারস্পরিক অভ্যর্থনার ধ্বনি ; 
কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা ছিল এর নিজম্ম পতাকা আর রবীন্দ্রনাথের 
“জনগণ-মন গানটির হিন্দুস্থানী সংস্করণ ছিল এর জাতীয় সংগীত । 


দেশনায়ক স্থভাষচন্ত ১২৯ 


দেখা যাচ্ছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা, পতাক। ও জাতীয় সংগীভ 
_-নেতাজী এই বিষয়ে সমণ্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন। নি:সন্দেহে 
রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এ ছিল তার প্রতিভার পরিচায়ক । পরবর্তা- 
কালে (১৯৪৪, জানুয়ারি ) জাপ-সরকার ব্রিটিশ অধিকারমুক্ত 
আন্দামান ও নিকোবর ছ্ীপপুঞ্ত ছইটি আজাদ হিন্দ, সরকারকে 
প্রদান করেছিলেন এবং সেই সময় জাপান নৌবিভাগের সাহায্যে 
তিনি একবার এই নূতন এলাকা! পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। 
পোর্টব্রেয়ারের মেয়র তাকে অভ্যর্থনা করেন । তখনই তিনি 
আন্দামানের নাম পরিবর্তন করে “শহীদ এবং নিকোবরের নাম 
পরিবর্তন করে “ম্বরাজ'_ এই নূতন নামকরণ করেন এবং এই 
এলাকা দুইটি শাসনের জন্য তিনি লেঃ কর্নেল লোকনাথনকে চীফ 
কমিশনাররূপে নিয়োগ করেছিলেন । 

আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হওয়ার পর এর রাষ্ট্রপ্রধান 
হিসাবে নেতাজীকে সবপ্রথম আমন্ত্রণ জানালেন তোজো টোকিও 
পরিদর্শনে আসার জন্ত। সেখানে তিনি বিপুলভাবে সম্বধিত 
হয়েছিলেন । ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩, টোকিও ত্যাগ করে তিনি 
নানকিন, সাংহাই, ম্যানিল। ও সায়গন পরিদর্শন শেষ করে 
সিঙ্গাপুরে আসেন। সাংহাই থেকে তিনি চিয়াং কাইসেকের 
উদ্দেশে একটি বেতারভাষণ প্রদান করেন এবং তাতে তিনি 
জাপানের সঙ্গে শাস্তিস্থাপনের জন্য চিয়াং কাইসেককে অনুরোধ 
করেন। নানকিনে এসে তিনি চিয়াং-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক 
বৈঠকে মিলিত হয়ে শানস্তিস্থাপনের কথ। আর একবার আলোচন। 


করেন। সায়গন-প্রবাসী ভারতীয়ের৷ তাকে বিপুলভাবে সম্বধিত 
করেছিল । তাঁর এই পরিদর্শন প্রসঙ্গে তার ইংরেজ জীবনচরিতকার 
মন্তব্য করেছেন 2 ৮116 109001865 ৮৪6. 90100601175 0£ এ 
00100071791 010£655.৮ এইভাবেই সেদিন রাষ্ট্রপ্রধানৰপে 
নেতাজী আজাদ হিন্দ. সরকারের মহিমা ও মর্াদাকে জগতের 
সামনে তুলে ধরেছিলেন। 


গ 


১৪ 


এইবার আমরা দেখব 5010:6176 (00107021706 বা 
সর্বাধিনায়করূপে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজকে কিভাবে একটি 
সুসংহত, সুসজ্জিত শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন । 
এই বিষয়ে তার সামরিক প্রতিভা কি আশ্চর্য রকমে সার্থক হয়েছিল, 
শুধু তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হলে কয়েকখণ্ড পুস্তক লিখতে 
হয়। আয়ার লিখেছেন 2 শা) 00936 0116 0৮2185-0001 
[101001)05 ₹262]1 510৬০0 €0 6102 /09110 1086 2. 5117512 
[0101 50010 1680 ৪1 4৯) 2100 51791066106 13110151) 
77000106 1 117019. 60 165 00180961010. সত্যিই সেদিন 
পূর্ব-এশিয়ায় গঠিত এবং নেতাজী-পরিচালিত এই আজাদ বাহিনীর 
আঘাতেই তারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠেছিল । 

আজাদ হিন্দ. ফৌজের প্রধান সেনাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বনু প্রধানত দুর্ধর্ষ মিত্রশক্তি ইম্পিরিয়াল জাপানী সেনাবাহিনীর 
সহযোগিতায় তার সৈন্তদলকে সুশিক্ষিত করে তোলার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে জেনারেল তোজে। ও জাপ-সৈশ্ভদলের 
প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল ফুজিইয়ামা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে- 
ছিলেন বলে জান! যায়। তবে জাপানীদের সঙ্গে আজাদ বাহিনীর 
কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল না। নেতাজী টোকিওতে তোজোকে 
স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছিলেন যে, এই আজাদ হিন্দ ফৌজ, 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় বাহিনী এবং এর নীতি 
কার্কলাপ ও নেতৃত্ব সবই আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত 
ও পরিচালিত হবে । 

তার নেতৃত্বে পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দ, বাহিনী যেদিন নৃতন 
করে গঠিত হয় সেদিন (€৫ই জুলাই, ১৯৪৩) সমবেত সৈন্যদের 


দেশণনায়ক সুভাবচন্দ্র ১৩১ 


লামনে ঠাড়িয়ে নেতাজী যে এতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা 
এখানে অংশত উদ্ধত হোল £ 

“ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মেনাদল ! আজ আমার জীবনের 
সবচেয়ে গর্ব করবার দ্িন। আজ ভগবান আমাকে সমগ্র জগতের 
কাছে এই ঘোষণা করবার অপূর্ব সুযোগ ও সম্মান দিয়েছেন যে, 
ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য একটি সেনাদল গঠিত হয়েছে । এই 
বাহিনী যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের অধীনতা৷ থেকে মুক্ত করবে তানয়,__ 
এইট সেনাদলকেই ভিত্তি করে স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনী 
ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। প্রত্যেক ভারতবাসী এজন্য গর্ববোধ করবে । 

“সৈনিকগণ ! “দিল্লী চলো+_-এই তোমাদের রণধবনি হোক । 
মামাদদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পর কতজন জীবিত থাকব, 
আমিজানি না; কিন্তু এ আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, চরম 
জয়লাভ আমরাই করব এবং যতদিন পর্যস্ত যেসব বীর বেঁচে 
থাকবে, তারা ব্রিটিশ সাস্রাজ্যের অপর একটি শ্মশানভূমি- প্রাচীন 
দিল্লীর লাল কেল্লায় তাদের বিজয়োতসব সম্পন্ন না করবে, ততদিন 
পর্ষস্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। 

“দেশসেবার কমক্ষেত্রে নেমে অবধি আমার মনে হয়েছে যে, 
স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের আর সবই আছে, নেই শুধু 
স্বাধীনত৷ প্রয়ামী সেনাদল। ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠনে 
অগ্রগামী হওয়ার স্থযোগ ও সম্মানলাভে তোমরা সেই ভাগ্যবান। 
তোমর1 ভারতের স্বাধীনতা লাভের শেষ বাধাকে দূর করেছ। 
এই মহৎ ব্রতের তোমরাই অগ্রদূত।"'অস্ত্রবলের সাহায্যে এবং 
তোমাদের শোণিত উৎসর্গ দ্বারা তোমাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন করতে হবে । তারপর ভারতের স্বাধীনত৷ সর্বদা রক্ষা! করাই 
হবে তোমাদের কর্তব্য । দেশরক্ষার শক্তিকে এমন অটল ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, আমরা যেন আর কোনোদিন 
আমাদের স্বাধীনতা ন। হারাই । 


১৩২ দেশনায়ক স্থভাষচন্জর 


“বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও কর্তব্যপালন-_-এই হবে আজাদী সৈনিকের 
আদর্শ ।...বর্তমানে তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ছুঃখকষ্ট, দুর্গম অভিযান 
এবং মৃত্যু ভিন্ন আমার দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তোমর। যদ্দি 
জীবনে ও মরণে আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের বিজয় ও 
স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়ে যাব ।” 


একটি বিরাট বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষণে নেতাজীকে-_ পূর্ণ সামরিক 
পরিচ্ছদে সজ্জিত নেতাজীকে কি রকম মানিয়েছিল, সেই কথা 
লিখতে গিয়ে আয়ার বলেছেন 2 ৮02 6006 0: 900121006 
00001091061) 16 10 0015 70650 215 50100781701 010 006 
09601666105 ০0: 80762 01 48518, 96090 ০08]1 77056 
5010]15, 172 100020 5219121702১ 2৮21:5 11101) 0: 17170. 
ইহ! অত্যুক্তি নয়ঃ অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩ । 

নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। 

এই উপলক্ষে স্বাক্ষরিত এক বিশেষ নির্দেশনামায় তিনি 
বলেছিলেন £ “আজাদ হিন্দ ফৌজ যাতে ভারতীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়, সেজন্য আমি আজ থেকে 
আমাদের এই সেনাবাহিনীর সরাসরি কতৃরত্ব গ্রহণ করলাম । 
ভারতের মুক্তি ফৌজের অধিনায়কত্ব অপেক্ষা বড সম্মান আর 
কিছুতেই হতে পারে না ।-."আমি জাতিধর্মনিবিশেষে ৪০ কোটি 
ভারতবানীর সেবক বলে নিজেকে মনে করি । ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর পতন ।” 

হাজার কণ্ঠে অমনি ধ্বনি উঠল- ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ 
হিন্দ, জিন্দাবাদ! সিঙ্গাপুরের প্রখর সূর্যের আলোয় আজাদী 
সৈনিকের বেয়নেটগুলো। ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠল । দেশপ্রেমিক প্রবাসী 
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ভারতীয়গণ নেতাজীর প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে এই বাহিনীকে 
সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিলেন ও একে আরো শক্তিশালী করে 
তোলার জন্য অর্থদানে কোনো কার্পণ্যই করলেনন! তারা । আরো! 
অনেক নূতন লোক সৈম্তদলে নাম লিখাতে এলো । সৈশ্ঠদের 
স্ুশিক্ষার জন্য নেতাজীর নির্দেশে মালয়ে চারটি সামরিক বিদ্যালয় 
ও একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র খোল! হোল। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে 
একই সময়ে সাত হাজার সৈম্ভকে পালাক্রমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
ছিল। পরে রেঙ্গুনেও একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র খোল! হয়েছিল । 

শিবিরে শিবিরে সৈনিকরা শিক্ষা পেতে লাগল । নেতাজী 
নিজে প্রত্যেক শিবির পরিদর্শন করতেন, সৈম্ঠদের উৎসাহ দিতেন। 
যেস্ব স্থেচ্ছাদ্েবিকা এগিয়ে এসেছিল, তাদ্দের মধ্যে একজন ছিলেন 
ধাকে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ, সরকার ও আজাদ হিন্দ, বাহিনীর 
সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বীরাঙ্গনা লক্ষমী। 
তিনি ওদেশে চিকিৎম! ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তারই আগ্রহ 
এবং প্রস্তাবান্ুসারে “রাণী অব. ঝান্সী রেজিমেন্ট'-এর স্থষ্টি হয়েছিল । 
লঙ্ষ্মী ছিলেন এর অধিনায়িকা। এই বাহিনী নেতাজীর এক 
অবিস্মরণীয় কীতি। এই বাহিনীর সংখ্য। ছিল এক হাজারের উপর | 
গোড়ার দিকে এদের কাজ সামরিক হাসপাতালে সেবা-শুশ্রাধার 
মধ্যেই মীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই নারীবাহিনীর রক্তে যে দ্রুত তাল 
লেগেছিল সেদিন, তা যেন তাঁদের রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত করে তৃূলল-_শুশ্রাধার শাস্ত কাজে সন্ত রাখতে পারল 
না; তারা যুদ্ধে যেতে চাইলেন। নেতাজী সে আবেদন গ্রাহা 
করলেন । কধিত আছে, সেই আবেদনে মেয়েরা স্বাক্ষর করেছিলেন 
নিজেদের আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে। ফুলপ্যাণ্ট, খাকী শার্ট, ফেটিক 
ক্যাপ ও রবারের বুট পরে এই বীরাঙ্গনারা সত্যিই শেষ পর্যস্ত যুদ্ধে 
গিয়েছিলেন । নেতাজী নিজের হাতে এই বাহিনীর প্রত্যেক 'ময়েকে 
একটি করে রিভলভার, একটি রাইফেল ও একটি বেয়নেট প্রদান 
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করেছিলেন। বাঁসীরাণী বাহিনীতে পূর্ব-এশিয়াবাসী বহু প্রদেশের 
ভারতীয় নারী স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিলেন। এই বাহিনী গঠন 
করে তিনি যে নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সুচনা করেছিলেন, 
ছ:খের বিষয়, তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব আমরা আজে! উপলদ্ধি করতে 
পারিনি। এত অল্পসময়ের মধ্যে অমন ব্যাপক সংগঠনের ক্ষমতা! 
একমাত্র নেতাজীরই থাকা সম্ভব। এ তার নেতৃত্ব-প্রতিভার 
পরিচায়ক। 

ফৌজের মধ্যে ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের লোক । তাদের 
সকলকেই নেতাজী' এমন প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করে তুলেছিলেন যে, 
একমাত্র স্বাধীনতা ভিন্ন তাদের মনে আর কোনো চিন্তা স্থান 
পায়নি। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ তার লেশমাত্র ছিল না কারো মনে। 
প্রত্যেক সৈনিককে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হোত। সেটি 
এই £ “আমি স্বেচ্ছায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিচ্ছি। 
আমি দৃঢ় চিত্তে এবং সর্বাস্তঃকরণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
নিজেকে উৎসর্গ করছি ।--.জাতিধর্মনিবিশেষে প্রত্যেক ভারত- 
বাসীকেই আমি নিজের ভাই আর বোন বলে গ্রহণ করব।* মোট 
কথা, সেদ্দিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী যে বিরাট আদর্শ 
আজাদী সৈম্াদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাই সেদিন তাদের 
রক্তের মধ্যে এনে দিয়েছিল উষ্ণতা আর হাদয়ে আলোড়ন 


১৯৪৪। জানুয়ারি । 

আজাদ হিন্দ, ফৌজের অগ্রগামী প্রধান শিবির ও আজাদ হিন্দ, 
সরকারের কেবিনেট ( মন্ত্রিসভা ) রেঙ্গুন স্থানাস্তরিত কর! হোল। 
অবশেষে ভারত ও ব্রহ্মদেশের সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈম্তের সঙ্গে 
ভারতের মুক্তিসেনার বহু প্রতীক্ষিত যুদ্ধ আরম্ভ হোল ৪ঠ৷ ফেব্রুয়ারি 
তারিখে । এদিন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ইম্ফল আক্রমণের 
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জন্য অগ্রমর হয়। ৩র! ফেব্রুয়ারি প্রথম ডিভিমন পদাতিক সৈন্যাদের 
বিদায় জানিয়ে নেতাজী তাদের বললেন £ 
“দূরে__বহু দরে এ নদী ছাড়াইয়া, এ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, 
এ পাহাঁড়-পর্বত অতিক্রম করিয়! আমাদের দেশ-__-এ দেশে আমরা 
জন্মলীভ করিয়াছি । এ দেশে আমর! আবার ফিরিয়া যাইতেছি। 
শোনো, ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী 
আমাদিগকে ডাকিতেছে_-কোটি কোটি স্বদেশবামী আমাদের 
ডাকিতেছে__আত্মীয়ের আত্মীয়দের ডাকিতেছে । ওঠো, সময় নষ্ট 
করিও না, অস্ত্র হাতে লও । তোমাদের সম্মুখে এ পথ--এঁ পথ 
নি্াণ করিয়া গিয়াছেন আমাদের অগ্রগামীরা। আমরা এ পথ 
ধরিয়া অগ্রসর হইব । শক্ত সৈন্টের মধা দিয়া আমরা আমাদের 
পথ করিয়া লইব, অথবা ভগবানের ইচ্ছা হয়-_-আমরা শহীদের ন্যায় 
মৃত্যু বরণ করিয়া! লইব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাৰাহিনী 
দিল্লীতে পৌছবে-_ শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার 
সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ । চলো 
দিল্লী ।” 
এই উদ্দীপনাময়ী কথা শোনার পর মুক্তি-স্পহার বন্তাবেগে 
উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আজাদী সৈম্থদের হৃদয়ে । তুচ্ছ হয় জীবন- 
মৃত্যু । নির্ভীক চিত্তে উন্নত শিরে তার! তাদের জঙ্গী গীত গাইতে 
গাইতে অগ্রসর হয়ে চলল £ 
অব. দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে 
রোকেন হম কিসীকে রু'কে হৈ ন রুকেংগে ॥ 
ঝণ্ড। তিরংগ! লাল কিলে পৈ উড়ায়েংগে 
জয়হিন্দকে নারৌ] সে ফলক কো হিলায়েংগে ॥ 
বীর যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে গেল। টিপু সুলতানের বাঘ এতদিন 
পরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে । আরাকানের ছূর্গম পথ অতিক্রম 
করে তারা চলেছে মনের আনন্দে খুশির গান গাইতে গাইতে । 
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লেফট রাইট, লেফট রাইট-_হাজার হাজার আজাদী সৈন্যের ক 
থেকে উঠছে ভীম রণ-হুস্কার-_-জয় হিন্দ । 

তারা৷ এগিয়ে চলেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর মৃত্যু--এই তাদের 
পাথেয়। নেতাজী তাদের বলেছেন-__ ক্ষুধা তৃষ্ণা আর মৃত্যু, এই 
এখন আমি তোমাদের দিতে পারি। ধূসর পর্বতমালা অতিক্রম 
করে, আরাকানের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে 
হিন্দুম্থানের শের, আজাদী সৈন্তরা এট বলতে বলতে চলেছে £ “কদম 
কদম বাঢ়ায়ে যায়, খুশিসে গীত গায়ে যায়” 

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী স্থভাষচন্দ্রেব 
আজন্ম স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে-_প্রজ্বলস্ত দেশপ্রেমের 
বহিতে উদ্দীপ্ত ভারতের মুক্তিকামী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ 
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে জন্মভূমি ভারতের সীমান্তভূমির দিকে । 

এ দেখা যায় ভারতের পূর্ব সীমান্ত! টামুং কোহিমা, প্যালেল, 
টিড্ডিম। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে 
আজাদী ফৌজ পদার্পণ করল ১৮ই মার্চ। রেঙ্গুনে বসে নেঠাজী 
এই সংবাদ পেলেন। ভারতের মাটি তারা চুম্বন করল-_ আব 
মাতৃভূমির উদ্দেশে তারা জানাল তাদের অভিবাদন। জাতীয় 
বাহিনীর তিনটি ব্রিগেড, ব্রন্মজাতীয় বাহিনীর তিনটি ব্রিগেড ও 
কিছু জাপানী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মোরাই, কোহিম! এবং অন্যান্য 
কয়েকটি গ্রাম দখল করার পর আজাদী ফৌজ ইম্ফল ঝেষ্টন করে 
ফেলল । আজাদ বাহিনীর সেনাপতি মেজর-জেনারেল শাহ নওয়াজ 
ভারতের ত্ত্রিবর্ণ-লাঞ্িত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন । রেঙ্ুনে 
যখন এই সংবাদ পৌঁছল নেতাজী উল্লসিত হয়ে বললেন £ 
“ভারতের মৃত্তিকা আজ আমাদের রক্তে অভিষিক্ত-_-এখানকার 
বাতা আমাদের মৃত্যুপথযাত্রী বীরগণের শেষ নিঃশ্বাসে আজ 
পবিভ্র |” 

জুন মাস। 


দেঁশনায়ক সুভাষচন্ত্র ১৩৭ 


আজাদী ফৌজ প্যালেল বিমানর্ঘণটি আক্রমণ করল। 

তাদের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। রসদ প্রায় নিঃশেষিত। 
বন্কল আর গাছের শিকড় খেয়ে তার! সমানে যুদ্ধ করেছে। ক্রমে 
অবস্থা এমন দাড়াল যে, অতি স্বল্পপরিমাণ চাল অবশিষ্ট আছে। 
ছুই-একদিনের মধ্যে রসদ না এসে পৌছলে অনশন অনিবার্ধ। 
সেনাপতির কাছে এই কথা জানাতেই তিনি বললেন-_ তাদের 
সামনেই রয়েছে ইংরেজের এ বিমানঘণাটি। প্রচুর রসদ ওর 
ভিতর আছে। 

তারপর রাত্রির অন্ধকারে ক্ষুধার্ত হায়েনার মতোন আজাদী- 
সৈন্তদল “জয় হিন্দ, রবে আক্রমণ করল সেই বিমানঘাটি। 
ইংরেন সৈগ্ঘদল মে আক্রমণের প্রচগ্ডতা রুখতে পারল না এবং 
সেই অতকিত আক্রমণের জন্ত তার? প্রস্ততও ছিল না! । প্রচুর খাছ 
গ্রহ করে শিবিরে ফিরে এলে। বীর আজাদী সৈম্যাদল। 


জুলাই মাস, ১৯৪৪। ভারতের পূর্ব সীমান্তে আজাদী ফৌজ 
যুদ্ধ করছে। বর্ষার অবিশ্রাস্ত বারিধারা, রসদের অনটন, গোলা- 
গুলির অভাব-_তবু এত অসুবিধার মধ্যেও সৈনিকদের উৎসাহ 
এতটুকু কমেনি, তাদের উদ্যম এতটুকু দমেনি। তাদের নেতাজী 
স্বয়ং সীমান্তে এসে সেনাবাহিনীর কার্ষকলাপ পরিদর্শন করে 
গিয়েছেন। প্রত্যেক সৈন্যকে এই বলে তিনি উৎসাহ দিয়ে গেছেন 
যে, দিল্লীর লাল কেল্লায় না পৌছান পর্বস্ত এ যুদ্ধের শেষ নেই। 

তাই যুদ্ধ করতে করতে আজাদী ফৌজ যতই আসামের সমতল 
ভূমিতে নামতে থাকে, ততই তাদের উদ্দীপনা বেড়ে ওঠে । সামনে 
যারা মরলো, পেছনের লোকের! সেই সব মৃত সৈনিকদের শির চুম্বন 
করে অগ্রসর হতে থাকে আর উল্লাসে গাইতে থাকে £ “চলো। দিল্লী 
পুকারকে, কৌমী নিশান সামালকে ।” 


১৩৮ দেশনায়ক স্ভাষচন্ত্র 


আমামের আকাশে বর্ধার ঘন মেঘ। উপত্যকার পিচ্ছিল পথ, 
পথে গিরিসঙ্কট, খরজোত! পার্ধত্য নদী বর্ষায় আরও উদ্দাম হয়ে 
উঠেছে। সম্মুখে চতুর্দশশ বাহিনী আর অপরিমিত রণ-সস্ভার নিয়ে 
লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। আজাদী ফৌজের সংগ্রামে তবু ক্লান্তি 
নেই। প্রাণ দেবে তবু তারা কোনো ক্ষেত্রেই পেছনে হটবে না__-এই 
ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা । রক্তের স্বাক্ষরে তারা তাদের সেই প্রতিজ্ঞা 
পালন করেছে। তাদের নেতাজী বলেছেন 2 “তোমরা আমাকে রক্ত 
দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো 1” বলেছেন ? “ম্বাধীনতার 
এই যুদ্ধে আজাদী বীরের রক্তেই আমাদের পূর্বপুরুষদের অজিত 
মকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।” আসামের মাটি তাই সেদিন 
তাদের তাজ রক্তে লাল হয়ে উঠ লো৷। 

নানা অন্ুবিধার মধ্যে আজাদী ফৌজ যুদ্ধ করেছে পুবো 
ছ'মাস। এর মধ্যে ১৭টি বিভিন্ন যুদ্ধ ও কয়েকটি ছোটখাটে! 
যুদ্ধ হয়েছে। ব্রিটিশ, আমেরিকান ও বেতনভুক্ত ভারতীয় সৈম্তগণ 
আজাদী বীরের আঘাতের পর আঘাতে টলে পড়েছে বার বার, 
পিছু হটেছে অনেক বার। এক এক র্ণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিকে 
পযুদস্ত হতে হয়েছিল এদের হাতে । আজাদী সৈগ্ঠেব মণিপুর 
অভিযান গোড়ার দিকে ছিল একটি সাফল্যমপ্তিত অভিযান। 
নেতোজীর বিমানবহর কতবার কলিকাতা বাঙলা ও আসামের 
শহরগুলোর উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে বিনা বাধায়। 

এমন সময় একটি যটন! ঘটলো! । নেতাজী নিজে ফ্রন্ট 
এসেছেন । ইম্ফলের চারিদিকে আজাদীদের লৌহবেষ্টনী পরেছে 
তখন। পশ্চাদ্পমরণ ছাড় মিত্রশক্তির চতুর্দশ বাহিনীর আর 
কোনো! উপায় নেই। যখন আজাদীদের চরম আক্রমণ আঙ্প, 
তখন কোনো এক বিশ্বাসহস্তা লেফটেনেপ্ট সিং বেরিয়ে এলো 
আজাদী লাইনের বাইরে। লাইনের সান্ত্রী তাকে রুখ লো । 
“কিন্ত সে এক মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করে সাস্ত্রীকে দিল 


দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ১৩৯ 


ধাপ্পা। বললে, সে যাচ্ছে অগ্রবর্তা সন্ধানীদল যার! জঙ্গলে লুকিয়ে 
আছে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে । এই বলে সৈম্য- 
সংস্থাপন সংক্রান্ত কাগজপত্র ম্যাপ ইত্যাদি খুলে দেখিয়ে সরল 
সান্ত্রীকে সে তুলালো। কিন্তু বিশ্বাসহস্তা সিং আর ফিরল ন1। 
কয়েক ঘণ্টা পরে সকালের দ্বিকে নেতাজী ব্যাপারটা জানতে 
পারলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ হোল গোলাবারুদ সৈন্য-সংস্থাপন 
আমূল বদলে ফেলতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গুপ্ত কাগজপত্র- 
গুলে সব শক্রর হস্তগত হয়েছে। আরম্ভ হোল ঝড়ের মতো। 
বোম! বর্ণ মিব্রপক্ষ হতে। আজাদী সৈন্তদের হট্তে হয় 
বাধ্য হয়ে। এই তাদের প্রথম পশ্চাদপসরণ। 

এই ঘটনার পর নেতাজী নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ যে কোনো 
আজাদী সেনা_যে কোনো পদই তার হোক না কেন- যুদ্ধের 
লাইন পার হবার চেষ্টা করলেই তখুনি তাকে গুলী করে মারা হবে। 

ঠিক সেই সময় নেতাজীর সঙ্গে জাপানী সেনাবিভাগের উচ্চতম 
কর্তাদের সঙ্গে আরম্ভ হলে! দারুণ মন কষাকষি। তার! দেখলে 
যে আজাদীরা ঠিক জাপানীদের সুবিধা মত, তাদের মতলব মত 
কাজ করছে না। পথঘাট ও যাতায়াতের অন্থবিধার সঙ্গে এসে 
তখন যোগ দিয়েছে প্রলয়স্কর বর্ধা। আজাদীদের পেছনে হটৰার 
রাস্তাও হলো! বন্ধ। এমন অবস্থার মধ্যেও তাদের বীরত্ব কিন্ত 
সমান মাত্রায় অটুট ছিল। আর মনোবল ছিল অক্ষুণ্ন 


যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রীদের 
বৈঠকে নেতাজী বললেন £ আমাদের অভিযান আরম্ভ হয়েছে 
অনেক বিলম্বে । বর্ষা আমাদের বিশেষ অন্ুবিধার স্থষ্টি করেছে। 
পথঘাট সব ভেসে গেছে। খরজ্রোতা নদীতে পারাপারের উপায় 
নেই। একমাত্র উপায় ছিল বর্ষা নামবার আগে ইম্ফল দখল 
কর।। দখল আমরা করতে পারতাম যদি আমাদের বিমান- 


১৪৩ দেশনায়ক স্থভাষচন্জর 


বাহিনী আরও শক্তিশালী হতো! | বর্ধা নামবার আগে পর্ধস্ত সমস্ত 
রণক্ষেত্রেই আমাদের জয়লাভ হয়েছিল। আরাকান, কালাদ্দিন, 
টিডিডম, প্যালেল, কোহিমা, হাকা--সবত্রই আমাদের সৈন্/র। 
শত্রুদের পর্দস্ত করেছিল। 


, চারিদিকেব অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হয়ে এলো । এই রকম 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে আয় যুদ্ধ চালানো 
অসম্ভব । আজাদী সৈম্ভদের তখন পশ্চাদপসরণ ভিন্ন আর কোনো 
উপায় ছিল না। সেনাপতির হুকুম এলো-_রিদ্রিট, পেছনে ফেরে । 

রিট্রিট ! অসম্ভব। এত আশা, এত উদ্দীপনা, এত রক্তপাত-_ 
সবই কি তবেব্যর্থ হবে? বীর সৈনিকরা তবু যুদ্ধ করতে চায়__ 
জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করতে চায়। তাদের যে দিল্লী 
যেতে হবে- দিল্লীর লাল কেল্লায় উড়াতে হবে বিজয় পতাকা 
তাদের নেতাজীর যে এই আদেশ ছিল তার্দের উপর। তিনি 
যে বলেছেন কোনে অবস্থাতেই আমর যেন পেছনে না হটি। 

কম্যাণ্ডার ও" অফিসাররা তখন কত করে বোঝায় সৈনিকদের 
_ আর যে যুদ্ধ করা বৃথা । জয়লাভের কোনো আশাই নেই । 

আশা নেই ! এতদিন তবে জঙ্গলের ঘাস খেয়ে দিন কাটালাম 
কি জন্য? দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় আজাদী বীর। সংকল্পের কঠিন 
রেখা তাদের প্রত্যেকের মুখে । তারা পিছু হবে না-_ তার! দিল্লী 
যাবেই । যেমন করে হোক আমরা শক্রদের সঙ্গে লড়বো-__ 
তাদের উচ্ছেদ সাধন করবো । 

অযথা! জীবন নাশে লাভ নেই অথচ সৈনিকরা রণক্ষেত্রে 
পৃষ্ঠ প্রদর্শনে অসম্মত। এমন অবস্থায় সেনাপতিরা তাদের নেতাজীর 
নির্দেশের জন্যে তার কাছে এক বিশেষ দূতকে পাঠিয়ে দিলেন । 
দূত ফিরে এলো নেতাজীর স্বাক্ষরিত আদেশ নিয়ে। সে আদেশ 
ছিল পেছনে হটে আসার জন্য । 


দেশনায়ক স্ভাষচন্জ্র ১৪১ 


সৈনিকরা আর প্রতিবাদ করল না । সজল চক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
আজাদী বীররা সে আদেশ মেনে নিলো । ইম্ফলের রণশিবিরে 
সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য । সাহসী যোদ্ধারা বালকের মত কাদলো । 
ভগ্রহ্থদয়ে পশ্চাদপসরণ করলে! । সেদিন তারা কেউ জল পধন্ত 
স্পর্শ করেনি। মাতৃভূমির মাটি চুম্বন করে আবার তারা আরা- 
কানের অরণ্যপথে যাত্রা শুরু করলো! রেঙ্গুনের দিকে। 


রে্গুনে ফিরে এসে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চল্লে৷ কিছুদিন । 
কিন্ত আকাশে ও স্থলপথে শক্রর আক্রমণ তখন এমন প্রচণ্ড 
এমন তীব্র এবং এমন ব্যাপক হয়ে উঠলে যে অবশেষে ১৯শে মে 
ভারিখে রেস্কুনের পতন হলো৷। শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য 
জাতীয় বাহিনীর তযসব মৈশ্তরা সেখানে ছিল তারা সকলেই শক্রর 
হাতে বন্দী হলো। রেঙ্গুন পরিত্যাগের দ্বিন নেতাজী সৈনিকদের 
উদ্দেশে তার শেষ নির্দেশনামায় এই কথ! বলে গেলেন £ 

“আজ গভীর বেদনার সহিত আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া 
যাইতেছি যেখানে আপনারা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 
বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়াছেন ও এখনও চালাইতেছেন। ইম্ফল 
ও ব্রন্ধদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
কিন্তু ইহা প্রথম চেষ্টামাত্র। আরও অনেক চেষ্টা আমাদিগকে 
করিতে হইবে । চিরদিন আমি আশাবাদী । কোনো অবস্থাতেই 
আমি পরাজয় মানিয়! লঈতে রাজী নই। ইম্ফলের সমতল ভূখণ্ডে, 
আরাকানের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে, ব্রন্মদেশে ও অনুশন্য স্থানে 
শত্রুদের বিরদ্ধে আপনাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা 

গ্রামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকিবে ।” 

রেঙ্গুনের পতনের পর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের সদর দণ্ডুর 
আবার সিঙ্গাপুরে স্থানাস্তরিত হোল। এইখান থেকে অবশিষ্ট 
সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চালাবেন, নতুন করে সংগ্রামের আয়োজন করবেন 


১৪২ পেশণায়ক সুভাষচন্দ্র 


এই ছিল নেতাজীর আশা । রেন্ুন পরিত্যাগের পর তিনি নতুন 
উদ্যমে নতুন আশা নিয়ে কাজ করেন। সকলেরই আশা ছিল এ 
পরাজয় সাময়িক মাত্র । কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি 
জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় সমস্ত আশ! উদ্যমকে নির্মল করে দিল। 
জলেস্থলে অস্তরীক্ষে মিত্রশক্তির বিপুল বাহিনীকে প্রতিরোধ 
করবার মত ক্ষমত। আজাদী ফৌজের তখন আর ছিল না। ক্রমাগত 
আত্মপক্ষ রক্ষা করতে করতে ফৌজের শক্তি ও অন্ত্রসস্ভার নিঃশেষ 
হয়ে এল। পরাজয়ের পর পরাজয়ে সৈম্তবাহিনীতে এল অবলাদ, 
এল বিশৃঙ্খল! । সর্বত্র একট। ছত্রভঙ্গতাব। 

এমন সময় আসন্ন পরাজয় বুঝতে পেরে নেতাজী আদেশ 
দিলেন--আবত্মসমর্পণ করতে । ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। সিঙ্গাপুরের 
আকাশে মিত্রশক্তির বিমানবহর | চারদিক দিয়ে শক্রসৈম্ঠ বিজয় 
উল্লাসে অগ্রসর হচ্ছে। সমগ্র বাহিনীর সৈনিক ও মেনাপতিদের 
উদ্দেশে নেতাজীর সর্বশেষ নির্দেশনামা এলো রেডিওর বক্তৃতা 
মারফত £ “আজাদ হিন্দ, ফৌজের অফিনার ও বীর সৈনিকগণ ! 
রে্ছুন পরিত্যাগরের সময় যে আশা করেছিলাম তাও সফল্প 
হোল না। জাপানের চূড়াতস্ত পরাজয়ের ফলেই আমাদের এই 
শোচনীয় বিপরধয়। যুদ্ধজয়ের আর কোনে! আশাই নেই। 
আপনাদের তাই আমি শাস্তভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে আত্মসমর্পণ 
করতে আদেশ দিলাম। জয় ও পরাজয় যুদ্ধে দুই-ই আছে-_-এর 
জন্য ছুঃংখ পাবার কিছুই নেই জানবেন। বরং আমরা এই ভেবে 
আজ গর্ব ও গৌরব বোধ করবো যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্ত 
আমরা যে এতিহাসিক প্রচেষ্টা করেছি, ভারতবাসী একদিন না! 
একদিন সম্পূর্ণরূপে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেই। এই 
পরাজয়, এই আত্মমমর্পণেই এর শেষ নয়। ম্বাধীনতালাভের এই 
সংকল্পঃ এই অমিত সাহস আবার একদিন আর এক নতুন 
ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবে। জয় হিন্দ ।” 


দেশনায়ক সুভাযচন্জু ১৪৩ 


পরের দিন, ১৭ই আগস্ট, নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। 
এইভাবে ভারতের ইতিহামে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের ওপর 
যবনিকাপাত হলে! । যবনিকাপাত হলো সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে 
ইহাঁও সত্য যে, “70216 08) 96 11006 0০86 078৮ 901085 
73099915 [170191) 1900179] ৬1:75 17856061760 006 210. 0: 
60691161519 1016 11) [10019. নেতাজী চির আশাবাদী ; 
ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তার ছিল অথগ্ড বিশ্বাস । তাই দেখতে 
পাই, যাওয়ার দু'দিন আগে (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫) তিনি তার 
সৈম্ঘদের আশ্বাস দিয়ে বললেন £ “৫৮০: 9161 10 5০0: 
910 11) 110701983 06501, [10616 15 00 00৮61 018 
6816]. (000 ০910 1660 10019 21751960১ [17019 51181] 
১৫ 2৫৫ ৪100 (66016 1025. এর ঠিক ছুঃবছর পরেই ভারতবর্ষ 
লাভ করে তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা | 


১২ 


৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫ সাল। 

সারা ভারতের জনমতের বিরুদ্ধে দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ 
হিন্দ ফৌজের মামলার বিচার আরম্ভ হয় এই তারিখে । সে 
এঁতিহাসিক বিচার-কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণে আমাদের প্রয়োজন 
নেই। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় বাহিনীর বিচারাধীন 
অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সেদিন যে আয়োজন করা হয়েছিল 
তা ইতিহাসে ম্মরণীয় হয়ে আছে । আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে 
সেদিন প্রখ্যাত কংগ্রেসনেতা ও ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই যে 
অপুর্ব সওয়াল করেছিলেন তাও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 
সেদিন তিনি বলেছিলেন £ 

“নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক পরাধীন জাতিরই 
যুদ্ধ করিবার, বিদ্রোহ করিবার অধিকার আছে। রাজান্তগত্য 
অস্বীকার করিয়া আজাদী ফৌজের সৈনিকগণ আইনতঃ কোনো 
অপরাধ করেন নাই । আইন অপেক্ষা ইতিহাসের বিধানকেই 
এখানে স্বীকার করিতে হইবে । আনুগত্যের প্রশ্ন এই মামলায় 
নিতাস্তই গৌণ $ স্বাধীনতার দাবীই প্রথম ও প্রধান কথা । 
আস্তর্জাতিক আইনের চক্ষে এই আজাদ হিন্দ. গভর্নমেন্ট ক্ষমতা- 
সম্পন্ন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পদর্শন 
করিয়া! আজাদী ফৌজের সৈনিকগণ কোনে! অপরাধ করেন নাই ।৮ 

ছন্ত্রিশ বছর আগে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছিল বাঙলাদেশে 
আর একটি এঁতিহামিক মামলায়-আলিপুর বোমার মামল!। 
এই মামলায় প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ আর তার 
পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরগ্রন দাশ । অরবিন্দ 
ভ'রতবর্ধকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়েছিলেন ; ন্বাধীনত1 ছিল 
তার জীবনের মন্ত্র। নেতাজীও ভারতবর্ষকে পুর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ 


দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্র ১৪৫ 


দিয়েছিলেন ; স্বাধীনতা তারও জীবনের মন্ত্র ছিল। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈম্যগণ এবং সেনানায়কগণ সেই আদর্শে, সেই মন্ত্রে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তার] ইংরেজের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন_ লালকেল্লায় বিচারে সেই সত্যটাই 
চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
তথা! আজাদ হিন্দ সরকারের সকল তথ্য যখন উদঘাটিত হোল, 
তখন সংশয়াতীতভাবেই জান! গেল যে, নেতাজী ও তার আজাদী 
সৈন্যদের একমাত্র কাম্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা, ভারতবর্ধকে 
সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশশাঁসন থেকে যুক্ত করা । 

এই বিচারের আলোয় আমরা সেদিন পেলাম নূতন দৃষ্টি-_ 
সেই দৃষ্টিতে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে নেতাজী হয়ে উঠলেন 
গর্বের ও শ্রদ্ধার পাত্র । তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন এক নূতন বূপে__ 
আর স্বাধীনতাকামী আজাদী সৈন্যর! হোল সম্মানের পাত্র । এই 
সম্মান স্বাধীনতার সম্মান। যুগে যুগে দেশে দেশে স্বাধীনত! 
অর্জনের হৃস্তর তপন্ায় ধারা আত্মবলিদান দিয়ে বিস্মরণের অতীত 
হয়ে গিয়েছেন, বিশ্বের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের যে সম্মান, লাল 
কেল্লার বিচারে প্রমাণিত হোল যে, নেতাজী তথ! আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সম্মান তারই অনুরূপ । সমগ্র জাতির স্বত:ন্মুর্ত শ্রহ্ধা ও 
অভিনন্দন ইংরেজের অপপ্রচার সত্বেও, সেদ্দিন সহম্র-শীর্ষ হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল, এর তাৎপর্য ও মহিমা বুঝতে পেরেই বুঝি 
ব্রিটিশশক্তিকে অচিরকালের মধ্যে শাসন-দণ্ড পরিত্যাগ করে 
ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। সেদিন যার। বিজয়ীর বেশে 
লালকেল্লায় আসতে পারেনি, তারা যঘন বন্দীর বেশে এলো 
সেখানে তখন সেই বন্দীদের বন্দনায় মুখরিত হয়েছিল আকাশ- 
বাতাম-_উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর- 
নারীয় হাদয়। জাতির অস্তরাত্মা সেদিন সত্যিই বলে উঠেছিল-_ 
নমস্কার, তোমাদের নমস্কার! আর নেতাজীর উদ্দেশে বলেছিল £ 

১৩ 
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“হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে 

নবীন আশার খঙ্জা তোমার হাতে ; 

জীর্ণ আবেশ কাটো স্ুকঠোর ঘাতে 
বন্ধন হোক ক্ষয় 
তোমাবি হোক জয় ।” 


ভারত ইতিহাসে “নেতাজী সুভাষচন্দ্র বম” এই নামটি এবং 
তার কর্মকীতি ছুই-ই অমরত্ব লাভ করেছে--এ কথ! আজ 
নিঃসংশয়ভাবেই বল। যায়। তার জীবনব্যালী সাধনার মধ্যে যে 
ধারাবাহিক এঁতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে আজ তার সম্যক 
আলোচনার প্রয়োজন । স্থুভাষচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য জীবনের সাধন! 
ও তার সিদ্ধি ছুই-ই আজ স্থুপরিচিত। তাব অতুলনীয় দেশপ্রেম, 
ভার আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব, আমাদের স্বাধীনতার 
ইতিহামে যেমন একঠি নৃতন অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে, তেমনি 
তার সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদশিতা ভার নেতৃত্বকে 
দিয়েছে এক নৃতন ব্যঞ্জনা। দ্রেশপ্রীতি, ছূর্জয় সাহস, অসীম 
কর্মশক্তি__-কী ন! ছিল তার; কিন্তু সকলের উপর আকর্ষণীয় হোল 
তার চরিত্র । চরিত্রবলে তিনি যেন একেশ্বর সূর্য । এই হুঃসাহসিক 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝতে ন৷ পারলে তার বিষয়ে আমাদের ধারণ! 
ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ হবে ন|। 

স্থভাষ-চরিত্রের সুন্দর বিপ্লেষণ দিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
দিলীপকুমার। তিনি লিখেছেন £ “আমার মনে হোত সুভাষ 
স্বপ্নাশ্রয়ী আদর্শবাদী। তিনি ছিলেন বিপ্লবী, অসমসাহসী বীর, 
বাস্তববাদী সংগঠনকারী ।....নুভাষ সাধারণতঃ একটু অধীর প্রকৃতির 
লোক ছিল; স্বভাবতঃই সে আবেগের বশে চলত বেশি। 
পরাধীনতার বোঝা আর তার ওপর তার ভগ্রস্বাস্থ্য এই ছুটোই 
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তার অস্থিরতার প্রধান কারণ। সুভাষ প্রায়ই বলত-- “যে জীবনে 
আদর্শ আর ছুঃসাহসিকতা নেই, সে জীবন জীবনই নয়।' এ শুধু 
তার কথার কথ ছিল না সত্যিই সে তা মনেপ্রাণে বিশ্বাম 
করত ।-*.ভারতবর্ধ তার কাছে মাটির দেশ ছিল না, ভারতবর্ষ ছিল 
ভারতমাতা। রক্তমাংসের মানবী মায়ের মতই এই দেশমাতৃকা 
তার সম্তানদের জন্ অশ্রু বিসর্জন করেন--স্থুভাষ সেট! অন্কুভব 
করত ।...তার সংকল্পের দৃঢ় সমুজ্জল বলিষ্ঠ তরবারি বাধা পেলে 
ঘধণে ঘর্ষণে জ্বলে উঠত, তার আগুনের স্ফুলিঙ্গ পড়ত এদিক ওদিক 
ঠিকরে, কিন্তু কখনই মাটির মত হারিয়ে ফেলত না নিজের 
স্বরূপকে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার জীবনের শেষ অভিযান-_- 
ইচ্ছাশক্তি কত বলশালী হলে মানুষ এমন অসম্ভব সংকল্পে নিজেকে 
ঠেলে দিতে পারে । হয়ত সে কখনও ভূল করেছে, হয়ত সে 
অনেক সময়ে তীক্ষ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি, কিন্তু মানুষ 
ছিল সে, একথা তো মিথ্য। নয়।৮ 

ন্থভাষচন্দ্র ছিলেন স্বপ্পদর্শা দেশপ্রেমিক । 

বস্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের দেশপ্রেমের স্বপ্ন যেন তারই 
জীবনোতসর্গের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। তার অন্তরে সতত 
যে আবেগপ্রবাহ ছিল তাই-ই তাকে বারবার ছুঃসাহসিক পথে 
ঠেলে দিয়েছে । ব্যক্তিগত সুখ ব! স্বার্থ বলে তার কিছু ছিল না1 
এখানে তিনি সন্যাসীর মত নিলিপ্ত উদাসীন । নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
ও সকল রকম স্বার্থকে দেশের স্বার্থের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে 
মিশিয়ে দিতে আর কেউ পারেনি যেমন পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র 
এ কথ। আমর৷ প্রতিবাদের আশঙ্ক। না রেখেই বলব । 

সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী । 

বিপ্লবী বাঙলার এঁতিহ্যে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্ত যে মুক্তিসংগ্রাম তিনি ভারতের বাইরে সংগঠন 
ও পরিচালনা করেছিলেন তার প্রেরণ তিনি পেয়েছিলেন বাঙলার 
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কল্লোলময়ী বৈপ্লবিক ভাবধার! থেকে । তিনি নিজেই বলেছেন £ 
“এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলাদেশে যে বিপ্পবী আন্দোলন 
হয়েছিল সেইটাকেই আমি প্রকৃত আন্দোলন এইজন্য বলছি যে, 
এর ফলেই সবপ্রথম আমাদের পর-পদানত দেশের অসহায় জাতি 
তার শক্তি সম্বন্ধে চেতন হয়ে উঠেছে । এই আন্দোলনের ফলেই 
জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ হয়েছে-_ আমরা বুঝতে পেরেছি 
যে বিশাল সংগঠিত শাসকশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার মতোন 
ক্ষমতা আমাদের আছে।” 

বিপুলবীর্ধসস্তার নিয়ে তিনি আবিভূ্তি হয়েছিলেন ভারতের 
রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্জে। একটা অদম্য গতি নিয়ে তিনি ছুটেছেন 
সংগ্রামের পথে; পথ যতই ছুর্গম হয়েছে_-তিনি হয়েছেন ততই 
ছঃসাহসিক, তার অভিযান হয়েছে ততই তীব্র । কোমলে-কঠোরে 
এমন আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে আর দেখা 
যায়নি । ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসতেন। ভারতের তমসাবৃতা। 
ছুঃখ-রাত্রির চিন্তায় বেদনায় গাঢ় হয়ে উঠত তার মুখ। শুধুমাত্র 
দেশকর্মী হলে সুভায়চন্দ্র হয়ত ছক-কাট! পথ অনুসরণ করেই 
দেশের সেবা করতেন ; কিন্তু, তার নিজের কথায়--সবাই যে 
পথে যায়, সে পথ তার ছিল না। “ছুঃসাহসিক অভিযাত্রীর জীবনই 
আমাকে বারবার আকর্ষণ করে ।” এই কথার মধ্যে আমরা পাই 
ভাবপ্রবণ বিপ্লবী সুভাবচন্দ্রকে। 


বাঙল। দেশকে তিনি যে কত ভালবাসতেন তার পরিচয় 
আছে বন্দীজীবনের একটি পত্রে। মান্দীলয় জেল থেকে তার 
এক সতীর্ঘকে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন £ “দেশের ও কালের 
ব্যবধান সোনার বাঙলাকে আযষার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য 
করে তৃলেছে তা আমি বলতে পারি না। দেশবন্ধু তার বাঙলার 
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গীতিকবিতায় বলেছেন, “বাঙলার জল, বাঙলার মাটির মধ্যে 
একটা চিরস্তন সত্য নিহিত আছে। এ উক্তির সত্যতা কি এমন 
ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বতসর না থাকতুম 1... 
প্রাতে অথবা অপরাহে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে 
ভাসতে ভাতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয়, মেঘদূতের 
বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথ! কয়েকট। বঙজ- 
জননীর চরণ-প্রান্তে পাঠিয়ে দিই | সন্ধ্যার নিবিড় ছাঁয়ার আগমনে 
দিবাকর যখন মান্দালয় ছর্গের উর প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য 
হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত 
হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ 
করে দিবালোক স্যষ্টি করে--তখন মনে পড়ে সেই বাঙলার আকাশ 
বাংলার সূর্যাস্তের দৃশ্য । এ কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য 
রয়েছে তা কে পূর্বে জানত! প্রভাতের বিচিত্র বণচ্ছিট।৷ যখন 
দিঙমগ্ডল আলোকিত করে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দায় আঘাত 
করে বলে, “অন্ধ জাগে।”_-তখনো মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের 
কথা, যে হৃর্োদয়ের মধ্যে বাঙলার কবি, বাঙলার সাধক বঙ্গ- 
জননীর দর্শন পেয়েছিলেন ।” 

স্বপ্নদর্শী বিপ্লবী এখানে একজন ভাবুক কবি। 

বাঙালী স্থভাষচন্দ্র বাঙলাদেশের প্রতি কি গভীর মমতা পোষণ 
করতেন তার হৃদয়ে, তার পরিচয় আমরা আর একবার পেলাম 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের সময়ে যখন ছুতিক্ষের করাল ছায়া বাঙলার 
আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল আর লক্ষ লক্ষ লোক ছ'মুঠো ভাতের 
জন্য হাহাকার করে পথে-প্রাস্তরে শেষ নিংশ্বাম ত্যাগ করছিল। 
তিনি তখন পূর্ব- এশিয়ায় ; সেইখানে বসে এই ছুঃসংবাদ পেয়ে 
নেতাজী কতদূর বিচলিত হয়েছিলেন তা আমরা জানতে পারি 
তার এইসময়কার কয়েকটি বেতার-বক্ৃতায়। ১৯৪৩, ২৫শে 
আগস্টের বন্ৃতায় তিনি বলেছিলেন £ 


১৫০ দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্ 


“বর্তমানে ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায় এবং কলিকাতা 
শহরে ছুভিক্ষ ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে । ভারতবর্ষ থেকে এই 
সমস্ত সংবাদ এসে পৌছানোর ফলে পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘ ভারতবাসীর কল্যাণচিস্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং 
ভারতবামীদের যথোচিত সাহায্যদানে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রয়োজনীয় 
উপায় উদ্ভাবন করছে । আজ আমি আনন্দের সঙ্গে একথা 
ঘোষণ! করছি যে বাঙলার ছুভিক্ষ নিবারণকলে একলক্ষ টন চাল 
ভাঁরতে রপ্তানীর প্রতীক্ষায় রয়েছে । এই চাল সম্পূর্ণভাবে ও 
বিনাশর্তে ভারতবাসীর্দের জন্ঠই এবং তাদের মধ্যে বিতরণের জন্তা 
ভারতের নিকটস্থ কোনো বন্দরে মজুত রয়েছে ।” 

সকলেই জানেন, ইংরেজের চক্ষে সুভাষচন্দ্র তখন “দেশপ্রোহী? 
বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তাই শাসকবর্গ তার এই সাহায্য গঞ্হণ 
করেন নি। 


বাঙলাদেশ যেমন তার অন্তরে স্থান পেয়েছিল, বাঙালি জাতিৰ 
ভবিষ্যতের ওপরও “ তেমনি স্ুভাষচন্দ্রের ছিল গভীর আস্থা । 
স্বাধীনতা -সংগ্রামে বাঙালী অগ্রগণ্য হবে--এ আশা তিনি চিবদিন 
পোষণ করতেন । তিনি নিজেই বলেছেন £ “আমার মনের মধ্যে 
কোনো সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান গুরুভার বাঙালিকে বহন করতে হবে ।:.. 
ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি 
আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন । বাঙালিকে এই কথা সবদ। 
মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে শুধু ভারতবর্ষে কেন- পৃথিবীতে 
তার একট! স্থান আছে-_-এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও 
তার সম্মুখে পড়ে বুয়েছে। বাঙালিকে স্বাধীনত। অর্জন করতে 
হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে 
হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীডা- 


দেশনায়ক কুভাষচজ্জর ১৫১ 


নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য--এইসবের ভিতর দ্বিয়ে বাঙালিকে নৃতন 
ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান 
করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় করবার প্রবৃত্তি একমাত্র 
বাঙালির আছে ।...বাঙালি সর্বন্থ পণ করে আবার স্বাধীনতার 
জন্য পাগল হয়ে উঠবে ; দেশ আবার স্বাধীনতালাভের জন্য বন্ধ- 
পরিকর হবে।” 

তার রাজনৈতিক জীবনের প্রারস্তে স্বদেশসেবার পুণ্যব্রতে 
বাংলার তরুণদের আহ্বান করে সুভাষচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন 
আজে! তা তার মূল্য হারায়নি। সেদ্দিন তার মধ্যে দেশপ্রেমের 
যে দীপক রাগিণী বেজে উঠেছিল, কালের প্রাস্তর অতিক্রম করে 
আজে! ভা আমাদের অনুপ্রাণিত করে তোলে । তিনি বলেছিলেন £ 
“বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চাঁন। ভাই সকল, 
কে তোমর। আত্মবলির জন্য প্রস্্ত আছ, এসো । মায়ের হাতে 
তোমর! পাবে হুঃখ, কষ্ট) অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা । যদি 
এইসব ক্লেশ ও দৈম্ধ নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার-_ 
তবে তোমরা এগিয়ে এসো । হে আমার তরুণ জীবনের দল, 
তোমরাই তে! দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। ওগো 
বাঙলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশসেবার পুণ্যযজ্ঞে আমি তোমাদের 
আহবান করছি । তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে 
এসো । ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য 
হাহাকার করছে ।” 

ঠিক এমনি আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন নেতাজীরূপে তার 
আজাদী সৈনিকদের-_-ঠিক এমনিভাবেই তিনি তাদের অনুপ্রাণিত 
করে তূলেছিলেন তাদের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে । ভবিষ্যতের 
&তিহাঁসিক একদিন বিচার করবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
দেশনায়ক স্ুভাষচন্দ্রের কর্মকীতির কথা । আজ আমরা শুধু এই 
কথা বলব যে; ভারতের স্বাধীনতা এত শীঘ্র লাভ করবার 


১৫২ দেশনায়ক স্থভা যচন্্র 


সর্বপ্রধান কারণ সুভাষচন্দ্রের শেষ আঘাত। একথা আজ 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতের রাজনীতিতে মুভাষচন্দ্রের 
মতোন একজন বিপ্লবীর আবিভাব না ঘটত, তা”হলে গান্ধী ভারত- 
বাসীর বেপ্লবিক মনোভাব বা উদ্ভধমকে নিঃশেষে শুষে নিতে 
পারতেন। গ্ান্ধী-যুগে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই বৈপ্লবিক কর্মপন্থা 
নিয়ে ঈাড়িয়েছিলেন। এইজন্যই প্রখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক 
মাইকেল এডওয়ার্ড তার ব্রিটিশ ভারতের শেষ কয় বৎসর" 
গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলেছেন £ "77019 
০৬৮3 12)01:2 60 10110 1021 €0 21) 08102110810. 

নেতাজীর প্রতি ভারতবাসীর এই খণের কথা আমরা যেন 
কখনো বিস্ৃুত না হই। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধী অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন বিপ্লব-বিরোধিতার ভূমিকায় আর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 
ভুমিকা ছিল ঠিক তার বিপরীত-_তিনি বিপ্লবের জয়বথকে সমস্ত 
বাধা-বিপত্ভি, দলীয় চক্রান্ত এবং আপোষমূলক মনোভাবের ভিতর 
দিয়ে সগৌরবে চালিত করে ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে 
দিয়েছেন। তিনিই প্রকৃত দেশনায়ক। 


ভারতের স্বাধীনতায় সুভাষচন্দ্রের দানের কথা আলোচন৷ 
করতে হলে তার মধ্যে যে রাজনৈতিক দূরদশিতার পরিচয় দেখা 
যায় তার উল্লেখ করতে হয়। তার জীবনের শেষ অধায়ে এর 
পরিচয় আমর! বার বার পেয়েছি। ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করার জন্য বালিন থেকে তিনি যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, সে 
কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । সেই দৃরদশিত দেখা! গেল 
ওয়াভেল প্রস্তাবের সময় । সেই সময় আজাদ হিন্দ রেডিও, 
সাইগন থেকে তিনি যে কয়টি ভাষণ দিয়ে, ওয়াভেল প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করার জন্য কংগ্রেসী নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 
তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


দেশনায়ক স্থভাষচন্্র ১৫৩ 


লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতের বড়লাট। ইংলগ্ডে তখন রাজ- 
নৈতিক পটপরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছে । যুদ্ধের মধ্যে রক্ষণশীল 
দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী চাচিল সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন 
করেন ; এই নিবাচনের প্রতিদ্বন্দ্ী ছিল শ্রমিক দল। এই রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতবর্ষে ওয়াভেলের নায়কত্বে সিমলায় 
এক নেতৃ-সন্মেলনের আয়োজন হয়। এট] ছিল চাচিল-চালিত 
রক্ষণশীল দলের কৃূটনীতির এক ভাওতা। সিমলা বৈঠকের বিস্তারিত 
বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। ওয়েভেল-পরিকল্পনার মূল 
কথা ছিল-_ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদকে জনগণের প্রতিনিধিমূলক শাসন 
পরিষদরূপে গঠন করা। 

ভারতে যখন রফা করার আগ্রহ নিয়ে জওহরলালপ্রমুখ 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ওয়াভেল প্রস্তাব বিচার করছিলেন, ভারতের 
বাইরে থেকে নেতাজী তখন প্রকৃত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিভাবে 
এর বিচার করেছিলেন তার পরিচয় আছে এ সময়ে সায়গন ও 
সিঙ্গাপুর থেকে বেতারে প্রদত্ত পাঁচটি বক্তৃতার মধ্যে। এগুলি 
তার রাজনৈতিক প্রতিভ1 ও আন্তর্জাতিক অভিঙ্গঠার আশ্র্য 
নিদর্শন । কংগ্রেস নেতৃবর্গ, ক্রীপস প্রস্তাবের পটভূমিকায় ওয়াভেল 
প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন ; নেতাজী 
কিন্তু তা করেন নি। ১৮ই জুন ১৯৪৫-এর বেতার ভাষণে তিনি 
বললেন : এত্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও লর্ড ওয়াভেল আমাদের বিশ্বাস 
করতে বলেন যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের 
লক্ষ্যে পেঁছব, কিন্তু বাস্তবিক তাও বলা যায় না। ব্রিটিশ সাস্জাজ্যের 
অধীনে স্বায়ত্তশাসন ভারতবাসীরা আর চায় না। পূর্ণ স্বাধীনতা 
না পেলে তারা সন্তুষ্ট হবে ন1।..*এই পরিকল্পন! গ্রহণ করলে 
ভবিষ্যতে স্থায়ত্তশাসন লাভ করবার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যাবে সে 
সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই-_ স্বাধীনতার কথা নাই বা তুললাম ।” 
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নেতাজীর বক্তব্য এই ছিল যে, ওয়াভেল প্রস্তাব গ্রহণ করার 
. অর্থ ব্রিটেনের সাস্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করা। সেই 
সময়ে সুদূর প্রাচ্যে অভিযান চালাবার মতোন সৈম্তবল ব্রিটেনের 
ছিল না_্পাচ লক্ষ সৈশ্য দরকার ছিল তখন আর ভারতীয় জনমত 
ভিন্ন ইহ] সংগ্রহ করা অসম্ভব জেনেই ওয়াভেল প্রস্তাব কর! 
হয়েছিল অত্যন্ত কৌশলে । একমাত্র সুভাষচন্দ্রই সেদ্দিন ব্রিটিশের 
এই কূটনীতি ভেদ করতে পেরেছিলেন । তার দ্বিতীয় বক্তৃতায় 
তিনি তাই বলেছিলেন; “এই প্রস্তাব আলোচনা করতে হলে 
কংগ্রেসের চিরদিনকার নীতি ও বিশ্বাস বিসর্জন দিতে হবে 1". 
আপনাদের কাছে আমি তাই অনুরোধ করছি এই নির্লজ্জ পাপ 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন।৮ এই বক্তৃতায় ( এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের একটি বিবুতি ) সুভাষচন্দ্র 
আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতের অবস্থা আলোচনা করে 
ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বৰপ যেভাবে ঈদঘাটিত করেছিলেন, তার 
তুলনা নেই। এখানে তিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ রাঁজনীতিজ্ঞ 
ও দেশপ্রেমিকরূণে প্রতিভাত হয়েছেন। 

২০শে জুনের বক্তৃতায় ওয়াভেল প্রস্তাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে 
নেতাজী আর একটি বেতার ভাষণ দিলেন এবং তাতে তিনি আরো 
জোরের সঙ্গে বললেন; “আজ ১৯৪৫ সালে আমাদের সামনে 
ওয়াঁভেল প্রস্তাব উত্থাপিত। আমাদের বল হয়েছে যে সুদূর প্রাচ্য 
যুদ্ধ করতে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সৈন্ত সংগ্রহ করে দিতে কংগ্রেস 
রাজী হলে হটে! বিষয়ে তার লাভ হবে, উপরস্ত ভবিষ্যতে স্থায়্ত 
শাসনের প্রতিশ্ররতিও আছে । সেই ছুটো বিষয় হচ্ছে বড়লাটের 
শাসন পরিষদের কয়েকট! চাকুরি এবং প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের 
মন্ত্রিত্ব । ভারতবর্ষ গ্রেকে যেসব সংবাদ আমি পাচ্ছি তাতে মনে 
হয় যে প্রদেশে মস্তি ও শাসন পরিষদের আসনে কংগ্রেস তুষ্ট হয়ে 
ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনা করছে ।..এই প্রস্তাব গ্রহণ করে 
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দেশের কি লাভ হবে? আমি বিচার করে দেখেছি যে কংগ্রেসের 
একমাত্র লাভ হবে শাসন পরিষদের কয়েকটা পদ কিন্তু ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট ও মুমলিম লীগ উভয়েরই খুব বেশি লাভ হবে।” 

হতাশ ও পরাভূত মনোভাব তখন জাতির জীবনে ম্নেখা 
দিয়েছে; কংগ্রেমী নায়কবৃন্দ রণক্লাস্ত-_পরাজয় স্বীকারের পথে 
পদক্ষেপে তার! যখন উদ্যত, ঠিক সেই সংকট মুহূর্তে নেতাজী তার 
'এদেশবাসীব উদ্দেশে দুঢ়তার সঙ্গে বললেন £ ব্রিটেনের সাশ্রাজ্য- 
বাঁদী যুদ্ধে যোগ দিলে কংগ্রেসের সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক জাতীয়তা- 
বাদের উদ্দেশ্য লোপ পাবে। কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি, এই 
দাবী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দ্রিয়ে ভারতের একটি রাজনৈতিক দল বলে 
নিজেদের এইভাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ রাজনৈতিক 
আত্মহত্য। |” 

এই আত্মহত্যা থেকে সেদিন জাতিকে রক্ষা করেছিলেন 
নেতাজী । সেই সময়ে তিনি যেরকম দিনের পর দিন জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনা 
করেছিলেন তা সত্যিই তার বিস্ময়কর রাজনৈতিক দূরদরশিতার 
পরিচায়ক । সেদিন একমাত্র তিনিই এই প্রস্তাবে রাজনীতিক 
ও সাম্প্রদায়িক দিক যেভাবে আলোচনা করেছিলেন তা ভার 
পক্ষেই সম্ভব ছিল। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সিমল1 বৈঠকে 
যোগ দেওয়ার জন্য লর্ড ওয়াভেলেব আমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করল, সেই 
£সংবাদ পেয়ে ২২শে এবং ১৩শে জুন আরে! ছু্দিন বেতারভীষণে 
নেতাজী ওয়াভেল প্রস্তাব বর্জন করার জঙন্তা সনিবন্ধ আবেদন 
জানালেন । ভারতের ছুর্ভাগ্য, তার এই আবেদন ব্যর্থ হয়; 
গ্রেম রাজনৈতিক আত্মহত্যা করে ওয়াভেল প্রস্তাবে সম্মত 
হল। 
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এই দুইটি কথায় সরোজিনী নাইড়ু স্ুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন । সত্যিই আমর! যখন সেই দৃপ্ত 
ব্যক্তিত্ব সমন্বিত দেশপ্রেমিকের জীবন ও জীবন সাধনার কথা চিন্তা! 
করি, তখন তাকে একখানি কোষমুক্ত জ্বলস্ত তরবারি বলেই 
আমাদের মনে হয়। ভারত ইতিহাসে ধার্দের বীরত্ব স্বর্ণাক্ষরে 
লিপিবদ্ধ আছে সেই রাণ। প্রতাপ, শিবাজী প্রমুখ মুঘল যুগের 
বীরদের সঙ্গে কোনো কোনে বিষয়ে স্থভাষচন্দ্রের তুলন। চলে । 
তেমনি সিপাহী বিপ্লবের রঙ্গমষঞ্চে আবিভূতি হয়ে ধারা ব্রিটিশ 
শক্তিকে আঘাত হেনেছিলেন তাদের অনেকের সঙ্গেই অনেক 
বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের তুলনা করা চলে । আবার অগ্নিযুগের বাংলায় 
তার আগে যেসব দেশপ্রেমিক সন্তান বিপ্লবের পতাকা তৃলে 
ধরেছিলেন তার্দের অনেকের আত্মবলিদানের সঙ্গে স্থভাষচজ্দ্রের 
আত্মবলিদান তুলনীয় । কিন্তু শুধু তৃুলন! দ্বারা এই প্রাণ-চঞ্চল 
মানুষটির বীরত্বের পরিমাপ কর! যায় না। তার মধ্যে এমন 
কতকগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ হয়েছিল য1 তার চরিত্রে একটা 
স্বতন্ব মহিমা আরোপ করেছে । ভারতের স্বাধীনতা আর 
সুভাষচন্দ্র বন্--এক এবং অভিন্ন হয়ে আমাদের কাছে আজ কেন 
প্রতীয়মান হয়? কংগ্রেস রাজনীতিতে তিনি যেদিন থেকে পরাভূত 
মনোভাব লক্ষ্য করলেন, আমার মনে হয়, সেদিন থেকে তিনি 
কোবধমুক্ত তরবারির খজুতা ও তীক্ষতা নিয়ে আমাদের সামনে 
আবিভূতি হয়েছিলেন ভারতের রাজনীতিতে একট! নৃতন চেতন এনে 
দেওয়ার জন্য । সেই চেতনার একটিমাত্র অর্থ ছিল-_ স্বাধীনতা, ন৷ 
হয় স্ৃত্যু। স্ুভাষ-নেতৃত্বের এই দিকটা আজে তেমনভাবে 
আলোচিত হয়নি । আজ হওয় দরকার । 
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স্থভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে কি ভুল করেছিলেন? 

সেই ১৯৪১ সাল থেকে এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছিল 
এবং এই বিষয়ে সুভাষ-অন্ুরাগী ও স্ুভাষ-বিরোধীর্দের মধ্যে প্রবল 
মতদ্বৈধ দেখ। যায়। কিন্তু স্থভাষচন্দ্র নিজেই এই সম্পর্কে যা বলে 
গিয়েছেন আমার বিবেচনায় তা! সর্বতোভাবেই গ্রহণযোগ্য । ১৯৪৪ 
সালের ৭ই জুলাই রেঙ্গুন থেকে গান্ধীর উদ্দেশে তিনি যে প্রসিদ্ধ 
বন্তুতাটি দিয়েছিলেন তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন £ 

“দেশত্যাগ করবার আগে আমাকে ভেবে ঠিক করতে হয়েছে 
বিদেশ থেকে সাহায্য চাওয়া ঠিক হবে কি না। আগে আমি 
পৃথিবীর সমস্ত বিপ্রবের ইতিহাস পড়েছি, পরে অনুসন্ধান করেছি কি 
উপায়ে অন্ব দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু আমি একটি 
দেশের ইতিহাস দেখিনি যে, কোনো পরাধীন জাতি বিদেশীর 
কোনোরকম সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন হয়েছে । ১৯৪০ সালে 
আমি আবার ইতিহাস মন দিয়ে পড়েছি । পড়ে সিদ্ধাস্ত করেছি 
যে, কোনে দেশই বাহিবের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন করেনি। 
নীতির দিক থেকে বাহিরের সাহায্য নেওয়! উচিত কি না,সে 
সম্বন্ধে আমি প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগত আলোচনায়ও সব সময়েই 
বলেছি যে খণ হিসাঁবে এই সাহায্য গ্রহণ কর! যেতে পারে” 

এই বিশ্বাসেই তো সুভাষচন্দ্র দৃস্তর পথে অগ্রসর হয়ে অভিযান 
রে তার জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন করেছিলেন । এই বিশ্বাসেই 
তিনি ভারতের বাইরে গিয়ে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ আন্দোলনকে 
শক্তিশালী করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেই তার 
দুঃসাহসিক প্রয়াসের সফলতা ব। বিফলতা যাই হোক, তার আত্ত- 
রিকতায় কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? 


শাহনওয়াজ লিখেছেন £ পু 0০ 1006 100 11 চ122 
79:00:00) 006. 10919 016 50101 8100. 0106 50810952081) 


১৫৮ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র 


11) 1)8]0 766 161)060. 4৯১6 1101005 01)6 10081) 11) 10100 
9861060. 00 00201779667 ৪৮ 0102 20106 ৪130 11) 01061001050 
06 1915 (9019১ 6106 5010161 117) 17170 51)01)2 11) $91615010 
£1015১ 210 11) 0135 ০00130115 2130 0013627:91)069 2130 2 
[015 095] 1015 10111119106 5680951091091)17 10906 2, 19:00] 
110191539102 020; 06 810. ৪1] ০ 5.৮ মানুষ, সৈনিক ও 
রাজনীতিজ্ঞ-_ন্ুভাষ-নেতৃত্বের এই তিনটি বিভিন্ন দিক আলোচন। 
করলে আমরা এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হই যে, ভারতবধের স্বাধীনতা 
তার কাছে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই একটি অবধারিত 
সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই চেতনা তার মধ্যে কি পরিমাণ 
তীব্র ছিল তা বুঝতে হলে তার “ভারতীয় সংগ্রাম” বইখানি যত্বের 
সঙ্গে পড়তে হয়! স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন অনেকেই, 
ত্যাগম্বথীকার ও ছুঃখবরণ করেছেন অনেকেই, কিন্তু স্ুভাষচজ্দ্রের 
মধ্যে আমর! যে মহত্ব দেখতে পাই তা অন্তের মধ্যে পাই না। 
স্থভাষ-নেতৃত্বের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে হিউগ টয় 
লিখেছেন 2 “11615 ৪5 2) 12105126 00 £15861)655 01 
০ 51515-1017057 06108650. 162061.*8% 0175 
100851)100106 06 1915 00190901019 05 0102 65381001016 ০0 1715 
17096196109 00121106262], 1013 66108.0165 2130 061:50139] 
0108১ 05 002 69310101012 16 01 58011950191] 79010- 
61500) 100156 02 12069.511690 €1)65 9680012  06 97901085 
€017915015 8০9০. সত্যি, ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে 
এই একক, আত্মনিবেদিত নেতৃত্বের তুলনা বিরল। স্ুভাষ-চরিত্রের 
শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই । 


স্থভাষচন্দ্রের 77257 19£7%,9716 বইখানির ছত্রে ছত্রে তার 
রাঁজনৈতিক জীবনদর্শন উত্তাসিত হয়েছে। ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের 


দেশনায়ক স্থুভাষচজ ১৫৯ 


এমন ব্যাখ্যান ও বিগ্লেষণ আমরা এর আগে আর কারো লেখার 
মধ্যে পাইনি। ভারতনর্ষে ইংরেজ শাসনের ফলাফল, হিন্দু- 
মুসলমান সমস্যা, ধর্ম ও জাতীয়তা, অহিংস ও রাজনীতির ওপর 
অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতা আরোপ করতে গান্ধীর সঙ্গে তার আদর্শের 
সংঘাত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর ভূমিকা! ও গান্ধী- 
নেতৃত্বের ব্যর্থত৷ প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে স্ুভাষচন্দ্রের চিন্তা 
যে কত গভীর ও বাস্তব ছিল, তা জানতে হলে এই বইখানি 
পড়তে হয়। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক 
ইতিহাসের আরম্ভ, সেই ইতিহাস মন্থন করে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা 
সম্পর্কে আমাদের যে নৃতন বোধ ব1 21১1195011) দিয়ে গেছেন, 
আজো তার সম্যক অনুশীলন হয়েছে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ 
নভাষণন্দ্রের এই বইখানি আমাদের রাজনৈতিক £জীবনবেদ? 
হিসাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এর প্রতিটি অধ্যায়ে আছে তার 
সগভার জ্ঞান, সুক্ষ বিশ্লেষণ শক্তি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর আছে 
সেই সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ । নেহরুর আত্মজীবনীতে 
আমরা পাই তার আত্মকার্তন, একদেশদশিতা ও গান্ধি-স্ততি ; 
কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বইখানি আন্তরিকতাপূর্ণ, নিলিপ্ত ও নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হওয়ার দরুণ ইহা নিঃসন্দেহে একট প্রথম শ্রেণীর 
ইতিহাসের মরধাদা লাভ করেছে। মুক্তিকাম পরাধীন ভারতবধের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা, অদম্য কর্মশক্তি, 
অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা ও রহস্ত বুঝতে হলে 
প্রত্যেক ভারতবাসীর এই বইখানি পড়া দরকার । 

আমরা দেখেছি ৪000901018 বা! আবেগ স্বভাষ-চরিত্রের অন্যতম 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ; কিন্তু এই গ্রস্থরচনায় কোথাও সেই আবেগের 
স্পর্শ নেই। সংগ্রামের তীব্র প্রবাহ এর প্রতিটি অধ্যায়ে যেন 
উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে-_পরাধীনতার বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছে এর 
প্রতিটি ছত্রে। গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র 


১৬৩ দেশনায়ক স্থভাষচন্জ্ 


লিখেছেন £ 156 20০16 01100181655 60110515215 
710 00052 18010212100 12011102100 01065 01381 চ৮1]] 06 
21912 00 01206180 0১৪ 980719069 2100 50:721110£ 11606939815 
601 51171711076 £:০০0010). তিনি আরো বলেছেন £ 106 26 
06:113019. 15 11901590101 11101.60 0১ 101) 6106 866 01 
11017810105, এই যে রাজনৈতিক দৃরদশিতা, ইহাই সুভাষচন্দ্রের 
দেশপ্রেমকে আমাদের কাছে সবকালের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় 
করে রাখবে । 

কংগ্রেসের প্রতি আন্ুগত্যে তিনি কারে! চেয়ে কম ছিলেন 
না, কিন্তু আদর্শের সংঘাতই একদিন তার ও কংগ্রেসের মধ্যে 
বিরাট ব্যবধান রচনা করেছিল। নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি শোচনীয় ঘটনা । মতবাদ ও 
দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। ছিল বলেই গান্ধীর সঙ্গে তার বিরোধ 
ঘটেছিল, নতুবা গান্ধীর প্রতি তিনি কারো চেয়ে কম শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন না। পূর্ব-এশিয়ায় তিনি ষখন সশন্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন 
তখন তিনি বেতারভাষণে কতবার গান্ধীর উদ্দেশে শ্রন্ধানিবেদন 
করেছেন। কারাগারে কন্তুরব! গান্ধীর মৃত্যুর পরে তাকে ভারতের 
জাতীয় মাতার সম্মান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি দিয়েছিলেন 
তা স্মরণীয় হয়ে আছে। 


5১৫10158515 0:990000 [92150191520 

“সুভাষ মৃতিমান ন্বাধীনতা।” 

এই কথ! বলতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাহুড়ি। স্ুভাষ- 
চন্দ্রের এত বড়ো অনুরাগী আমি আর ছুটি দেখিনি । অনেকেই 
হয়ত জানেন ন1 যে, তিনি ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে 
শিশিরকুমার প্রতি বৎসর ২৩শে জানুয়ারি তার মঞ্চে নেতাজী 
জন্মর্দিবস পালন করতেন এবং তার শ্রীরজম বন্ধ হওয়া পর্ষস্ত কখনে। 


দেশনায়ক স্ুভাষচজ্জ ১৬১ 


এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি । এদিন তিনি স্্ভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম 
ও ভারতবধের স্বাধীনত1 সংগ্রামে তার অতুলনীয় দানের কথা পরম 
শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করতেন । শ্্রীরম বন্ধ হওয়ার ঠিক আগের 
বছরটিতে এ মঞ্চে নেতাজী জন্মদিবল” উৎসবে নাট্যাচার্খ যে অপূর্ব 
ভাষণটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন £ 

“ওর! বলে স্তৃভাষ কুইসলিং, সুভাষ ফ্যাসিস্ট। গাদ্ধী-নেহরু- 
দলের লোকদের আমি জিজ্ঞাসা করি, স্থভাষ কি কোনোদিন 
তোমাদের মতোন 26250909806 58001651521)-এর নিরুদ্ধেগ 
কুনুমাস্তীর্ণ পথে চলেছিল? জিজ্ঞাসা করি, দেশের কাজে তার 
মতোন ছুঃখ-কষ্ট কে স্বীকার করেছে? কে অমনভাবে পেরেছে 
স্বার্থত্যাগ কবতে 1? ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে সুভাষ যেন 
একটি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। ওদের অনেকের মধ্যে আমি দেখেছি 
শুধু আত্মন্তরিতা, একমাত্র সুভাষের মধ্যে দেখেছি আত্মত্যাগ । 
এই ছিল তার নেতৃত্বের বনিয়াদ। তার জীবনের সকল মুহূর্ত 
ব্যেপে ছিল শুধু একটি মহৎ উদ্দেশ্ট__ব্রিটিশ শক্তিকে ধ্বংস করে 
দেশকে স্বাধীন করব। এই বিপ্লবী প্রেরণাই তো৷ তাকে দেশত্যাগী 
করেছিল । তার জীবন জীবনোৎসর্গে সার্থক । শীসক-শক্তিকে তিনিই 
প্রকৃত আঘাত হানতে পেরেছিলেন ইংরেজদের ওপনিবেশিক 
শাসনের ভিত্তিমূল তিনিই কীপিয়ে দিতে পেরেছিলেন । আমি 
জানি, ষোল বছর ধরে জীবনের সব কিছু উৎসর্গ করে তুমি 
দেশমাতার দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করেছ। তোমাকে ওরা 
কংগ্রেদ থেকে তাড়িয়ে তোমার দেশসেবার চরম পুরস্কার দিয়েছে-_ 
একথা যেন বাঙালী কোনোদিন বিস্মৃত না হয়। আমি জানি, 
তোমার চরিত্রে কোনে! দৈন্য ছিল না, তুমি ছিলে বিরাট পুরুষ 
সারাজীবন ধরে তুমি একটা বিরাট কিছুকে রূপ দিতে চেয়েছ। 
তুমি বিপ্লবী, এই আমাদের গর্ব। তুমি মহান্‌। তুমি আজ তাই 


তোমার স্বজাতির অস্তরে স্থান পেয়েছ। শরৎচন্দ্রের কথায় বলি-_- 
৬১ 
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"তুমি তো৷ আমাদের মতো! সোজা মান্থুষ নও-_তুমি দেশের জহ্য সব 
দিয়েছ-..তোমাকে অবহেলা করিবে, সাধ্য কার? ছুঃখের ছঃসহ 
গুরুভার বইতে তুমি পারো বলিয়াই তো৷ ভগবান এতবড় বোঝ 
তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তিপথের অগ্রদূত ! পরাধীন 
দেশের হে রাজবিদ্তরোহী ! তোমাকে শতকোটি নমস্কার। তুমি 
চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলে না--ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য তুমি যে 
পথ বেছে নিয়েছিলে তাই ছিল দিল্লীর পথ । জয় হিন্দ |” * 

প্রগতিশীলতার প্রতিযূতি সুভাষচন্দ্র । 

স্বাধীনতার উগ্র তাপস সুভাষচন্দ্র । 

পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ সুভাষচন্দ্র ৷ 

আত্মপ্রত্যয়ের জেটাতির্ময় পুরুষ তিনি । 

তিনি জানতেন, দৈবের কাছে প্রার্থনা জানাতে জানাতে 
পুরুষকার মরেই গিয়েছে আমাদের দেশে নষ্ট করে দিয়েছে 
আমাদের সকল কর্মপ্রেরণাকে | তাই তো স্মভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দের 
আদর্শের অনুসরণে তার স্বপ্রসিংহাসনে ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়ে" 
ছিলেন তার মাতৃভূমিকেঃ আর দৈবনির্ভর বা আপোষ-চুক্তির স্থলে 
অশ্রান্ত সংগ্রামকে । তার অস্তরঙ্গস্থানীয়েরা এই সাক্ষ্য দেবেন যে 
স্থভাষচন্দ্রের সদ! স্বপ্লাতৃর অথচ দীপ্ডিময় চক্ষু ছুটির দৃষ্টিতে 
আভাসিত হোত স্বাধীনতা-_-অন্য কিছু নয়। জীবনের ছুঃসাহসিকতম 
অভিযানে তিনি ভূল করেছেন--এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। 
আবার অনেকের মতে, “0০০1 50110100690 13100 710০ £:5৬ 
[70015 20009591756) 00012 11009161921) 100016 021:09118,5, ণ' 
কিন্তু সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের অনুধাবন এবং তার জীবনের ঘটনাবলী 
অন্ুধাবন করলে পরে দেখ! যাবে যে, তিনি ভুল করেননি এবং 


লেখক স্ব্নং উপস্থিত থেকে নাট্যাচার্ষের এই ভাষণের একটি “নোট' 


নিয়েছিলেন । 
শ" হিউগ টয়ের বইয়ের ভূমিকায় ফিলিপ ম্যাসনের উক্তি । 
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ক্ষমতার গর্বে তিনি কোনোদিনই উদ্ধত বা গধিত ছিলেন না। 
রাজনীতির ক্ষেত্রে সার চুক্তি-বিরোধী মানসিকতাকে অনেকে 
এইভাবেই ভূল বুঝেছেন । 

«“শোণিত উৎসর্গ বা "1০9০9 5201:150+ স্িন্ন ভারতবর্ষে 
ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটবে না _স্ুভাষচক্দ্রের এই ধারণার 
মধ্যে ধারা বাস্তবতার অভাব দেখতে পান, আমার মনে হয় তার! 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্ভাষচন্দ্রের ভূমিকার 
গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি কবতে পারেন নি। তিনি ভারত ইতিহাস 
থেকেই প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং নির্দেশ পেয়েছিলেন । তিনি 
জানতেন যে ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র অভ্যুর্থান যেমন ভারত কোম্পানী 
রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিল, তেমনি এ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথেই 
ভারতে রচিত হবে ব্রিটিশ শক্তির সমাধিশয্য। । এই বিশ্বাসে তিনি 
ছিলেন অবিচল । তার দেশপ্রেম যে একটা কতবড়ো 50511726 
0855101) বা স্থমহৎ আকাকজ্ষা ছিল, ভারতের স্বাপীনতায় তার 
বিশ্বাস যে কি রকম অটল ছিল-_তার ঝটিকাময় জীবনের প্রত্যেকটি 
চিন্তা, প্রত্যেকটি কা এরই অভ্রান্ত স্বাক্ষর বহন করে। 

সুভাষচন্দ্র স্থির বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ সাঞ্াজ্যের 
পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে এবং তার যত কিছু রাজনৈতিক কার্যকলাপ 
ও চিস্তাধারা তা তার এই বিশ্বামকে একাগ্র করেই সর্বক্ষণ আবতিত 
হোত। গান্ধী বা নেহকর মতোন শাসক-শক্তির সদিচ্ছার ওপৰ 
তার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি 
এবং সেই ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য কবেই তিনি এই মিদ্ধাস্তে 
উপনীত হয়েছিলেন। ১৯৪৩, ১২ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনত৷ 
সজ্ঞৰের মহিলা বিভাগ কর্তৃক আহুত ভারতীয় মহিলাদের এক 
বিরাট সভায় তিনি যে বক্ৃতাটি দিয়েছিলেন তার একস্থলে তিনি 
বলেছেন £ 

“ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, প্রত্যেক 
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সামাজ্যর যেমন উত্থান হয় তেমনি পতনও হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও 
পৃথিবী থেকে একদা! নিশ্চিহ্ধ হবে, এখন সেই সময় এসেছে । আমি 
স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এই ভূভাগ থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য 
কেমনভাবে মুছে গিয়েছে । আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর আরেক 
স্থান, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশের একচ্ছত্র প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে 
'যাবে।” 

গান্ধী, নেহক ও সুভাষচন্দ্র-_-ভারতবষেব সান্প্রতিক কালেব 
রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনটি অবিস্মরণীয় নাম। কিন্তু এই তিন- 
জনের চিস্তাধারাঁয় কি বিপুল পার্থক্য এবং এই তিনজনেব জীবনদৃষ্টি 
কি স্বতন্ত্র। একজন ধীর, শান্ত, সমাহিত, আপন শক্তি ও তপন্ার 
গৌরবে বিরাজমান; দ্বিতীয়জন ছিলেন অফুবস্ত কর্মশক্তির 
ধিছ্বাতাধার, অনির্বাণ উৎসাহ ও যৌবনচাঞ্চল্যের জীবস্তমৃতি। আর 
তৃতীয়জন একাধাবে কর্মবীর, বিপ্লবী ও ভাবুক। কিন্তু পরাধীন 
ভারতে ১৯৪ সাল পস্ত সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল 
শুধু একজনের ওপর-_তিনি সুভাষচন্দ্র বন্থু। স্ুভাষচন্দ্রই ভারতীয় 
জনগণের বিড়স্বিত ও লাঞ্থিত ভাগ্যকে পৃথিবীর শোষিত জন- 
সাধারণের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে সমগ্র 
এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকাম জনসমষ্টির সাধারণ সংগ্রামে পবিণত 
কবেছেন। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্বাধীনতাব আকাঙ্ষা 
ও আদর্শের বাণীবাহক সুভাষচন্দ্র । 

“সেই প্রঙ্কত বিপ্লবী যে কখনো পরাজয় স্বীকার করে না, 
কখনো হতাশ হয় না বা! দমে যায় না”, স্ুভাষচন্দ্রের এই 
এমটিমাত্র উক্তির মধ্যে আভামিত হয়েছে তার জীবনব্যাপী স্বপ্ন 
ও সাধনা । তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাম করতেন যে, “ব্রিটিশ সামাজ্য 
ও ভারতের জাতীয়তা একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। একটিকে 
বাঁচতে হলে অপরটিকে মরতে হবে। ভারতের জাতীয়ত। বেঁচে 
থাকবেই, কাজেই ব্রিটিশ সাজাজ্যের ধ্বংস হবেই।” সেই ধ্বংসের 
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পথ তিনি প্রশস্ত করেছিলেন পূর্ব-এশিয়ায় সংগ্রামের আয়োজন 
করে। তিনি ছিলেন জন্ম-আশাবাদী। তাই পরাজয়ের শেষ 
মুহূর্তেও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন £ “ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই-_ 
অচিরেই সে ্বাধান হইবে 1” 


ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন | 

স্থভাঁষচন্দ্র ভিন্ন এই স্বাধীনতা এত শীঘ্র আসত কিনা তাতে 
সন্দেহে আছে। এই প্রসঙ্গে মাইকেল এডওয়ার্ডম সত্যিই 
লিখেছেন £ £701706 88176 0010018+5 3:5500100 259 100 
[0 1856 10180৬ 01065106 110019. 2100 01) 90610195 ০: 
0152 1081, 5৮212 60 178৬2 0:09£001)0 666০6 0010, 006 
50816. এডওয়ার্ডস উল্লিখিত এই “একজন ব্যক্তি আর কেউ 
নন-__স্তভাষচন্দ্র বস্্। তার পৌরুষ, উদ্দীপনা, দেশপ্রেম, আপোষ- 
হীন সংগ্রামী মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসের জাগরণমন্ত্রে ভারতের 
ঘুমস্ত আত্মা জেগে উঠেছিল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 
“স্বভাষচন্দ্র বন্দ” তাই একটি উজ্জ্বল নাম--অবিনশ্বর নাম । 

এই নামের গৌরব-দীপ্তি তাই আজ ইতিহাসের উদয়াচলে 
নবোদিত স্থষের মতোন কোটি কোটি ভারতবাসীর চিত্তে পরিব্যাপ্ত 
হয়েছে । তেজ, বীর্ধ ও ত্যাগের বিপুল মহিম। হোমের আগুনের 
মতোন জ্বলে টঠেছিল একদিন ঠার অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে। তারই 
জীবনে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষে আধুনিক কালের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে এক অত্যাশ্চ্য সমুস্ত্রমন্থনের দৃশ্য । আমরা তাই চিরকাল 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব ভার্ত-ইতিহাসের নায়ক দেশনায়ক 
স্মভাষচন্দ্রকে ৷ 

যুগ থেকে যুগাস্তরে প্রতিধ্বনিত হবে এই নাম। আমাদের 
উত্তরপুরুষ যখন এই বিপ্লবী মহানায়কের কথা আলোচনা করবে 


১৬৬ দেশনায়ক স্ুভাষচন্ত্ 


তখন তারা স্ুভাষচন্দ্রকে ভারতের অস্থান্ নেতার্দের মধ্যে এক 
স্বতন্ত্র পুরুষ হিসাবে দেখবে ।. দেখবে--“[13 15 ৪. 10816500 
0138180661৮ দেখবে-__একটি মানুষ কেমন করে এঁক্যবদ্ধ বৃহৎ 
ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং একটি উন্নত ও বলিষ্ঠ আদর্শের 
ভিত্তিতে তিনি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন আগামী দিনের 
শৃঙ্খলমুক্ত ভারতকে । তার কর্মময় জীবনের কথা, তাঁর অশ্রান্ত প্রাণ- 
চাঞ্চল্যের কথা মহাকাব্যের মতোই এই দেশের ঘরে ঘরে একদিন 
পঠিত হবে। 

যে বিজয়পতাঁক1 তিনি আমার্দের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন, 
আমর! যেন তার আদর্শের অন্নুমবণ করে সেই পতাকা সগর্বে উর্ধে 
তুলে ধরে রাখতে পারি। পরিশেষে ববীন্দ্রনাথের কথার পুনকক্কি 
করে বলি, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে স্ুভাষচন্দ্রের চারিত্র-শক্তিকেই 
সমগ্র দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন 
সকলের চেয়ে গুরুতর । 


